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এবার দিক্ষেণ 

ঠিক এক বছর পর আবার �করালা চললাম। এবারও একটা িবেয় বাড়ীেত িদন িতেনক কাটিেয় শুধুই ভ্রমণ। 

এবার আর �করালায় �ঘারা হেব না। কািলকট �থেক সন্ধ্যার �ট্রন ধের পরিদন সকােল �সাজা কন্যাকুমারী। 

এবােরর ভ্রমণ �সই অেথ� তািমলনাড়ুেত। আেগরবার কন্যাকুমারীর কােছ িগেয়ও িফের এেসিছলাম। এবার শুরুই 

হেব কন্যাকুমারী িদেয়। �সবারও কলকাতা �থেক �প্লেন �চন্নাই িগেয় �সখান �থেক রােতর �ট্রেন কািলকট 

�গছলাম। এবারও তাই। আমার কােছ ভ্রমণ মােন �ট্রেন চাপা। �প্লেন সময় কম লােগ, িকন্তু একটা শহর �থেক 

আর একটিেত িগেয় নামা। মােঝর িকছু �দখার সুেযাগ �নই। �ট্রেনর জানালা িদেয় �দখেত �দখেত না �গেল �যন 

�বড়ােনাই হয় না।  

আমােদর �প্লন কলকাতা �থেক িবেকল িতনটায়। এবার িতনটি ট্রিল ব্যাগ, িতনজেনর। �বশ ভারীও হেয়েছ। 

তাই �চক ইন লােগজ কের যাব; এজন্য একটু সময় িনেয় �বেরােত হল। আমার বত� মান ঠিকানা �থেক দমদম 

িবমানবন্দের �যেত িমিনট কুিড় লােগ। তবওু প্রায় িতন ঘন্টা আেগ ক্যাব বকু করলাম। কলকাতার ক্যােবর 

িকছু �ঘাড়া �রাগ সারেব না। প্রথম জন িনেজই ২৮০ টাকা ভাড়া জানাল। �সটাই স্বীকার কের িনলাম। 

�মাবাইল পেকেট �ঢাকােনার আেগ িক মেন কের আর একবার �দখেত িগেয় �দিখ, ক্যাে�ল কের িদেয়েছ। 

আবার �চষ্টা কের �দিখ, আর একজন ২৪০ টাকায় রাজী। আমােদর পাড়ার গিল খুেঁজ আসেত সব ক্যােবরই 

একটু সময় লােগ। এরও আসেত িমিনট পেনর লাগল। দপুুর সােড় বােরাটার পরও দমদম �রােড শম্বুক গিতেত 

চলল গাড়ী। তারপর �সই িভআইিপ �রােড ওঠার মেুখ জট পাকােনা। এবার আর যাই �হাক, িডিজ যাত্রা এক 

বােরই আমােক িচনেত পারল। অেনকিদন �প্লেন চেড় এিদক ওিদক যািচ্ছ। এবারই িসিকউিরটি �চেকর সময় 

আমার কাঁেধ �ঝালােনা �ছাট্ট নীল ব্যাগটােক আটকাল। প্রথেম ভাবলাম, �মাবাইেলর চাজ� ার ব্যােগ �রেখিছ, তাই 

আপিত্ত। িকন্তু িস আই এস এফ জওয়ান বলেলন, কেয়ন গুিল �বর কের �ট্রেত রাখুন। �স িক আর দইু একটা! 

�গাটা িতেনক �খাপ �থেক কুিড় পিঁচশটি মদু্রা �বেরাল। না, তােতও হল না। উিন আঙুল িদেয় �দিখেয় বলেলন, 

ইিঞ্চ চােরক লম্বা ধাতব পদাথ� আেছ একটা। ঝট কের মেন পড়ল, দাঁত পিরষ্কার করার জন্য �য িচমটা ব্যবহার 

করেত হয়, �সটা আেগর বার ইেন্দােরর িদক �থেক িফের আর খুেঁজ পাওয়া যায়িন; �সটাই �কাথাও লিুকেয় 

আেছ। ব্যােগর �ভতর �থেক নািড় ভঁুিড় �টেন �বর করলাম। ঐ টুকু ব্যােগর �ভতর �থেক প্রায় একশ রকম 

িজিনস �বেরাল। িকন্তু �সই ইিঞ্চ চােরক ধাতব পদাথ� িকছুেতই খুেঁজ পাওয়া �গল না। 
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 �ট্রেত ছড়ােনা শ খােনক িজিনস সহ �ট্র িনেয় জওয়ান িপছন িফের, মলূ স্ক্যানার এ িদেয় এেলন। আমরা অেপক্ষা 

করেত থাকলাম। এবার �তা পাশ কের �বিরেয় এল। পাশ কের মন খারাপ, জীবেন এই প্রথম হল। হারােনা 

িচমটা পাওয়ার একটা আশা মেন এেসিছল, �সটা হল না। িকন্তু �পেলও আমােক িদত না �বাধহয়। ওটার আশা 

�ছেড় ঘিড় �বল্ট পরেত শুরু করলাম। হঠাৎ �সই শ’ খােনক বস্তুর জঞ্জােলর �ভতর �থেক, আমার স্ত্রী �সই 

হারােনা িচমটা খুেঁজ �পেয় �গল। স্ক্যানার �য িজিনস খুেঁজ �বর করেত পাের িন, আমার স্ত্রী �সই িজিনস খুেঁজ 

�বর কের িদল। অথ�াৎ, �মিশন যেতাই �করামিত �দখাক, মানেুষর কােছ �স এখনও ব্যাক �ডেটড! �চন্নাই 

�সন্ট্রাল �রল �ষ্টশেন �ট্রেন বেস �গলাম, �ট্রন ছাড়ার প্রায় এক ঘন্টা আেগই। সময় কাটােনার জন্যই িকছুটা িলেখ 

সময় কাটািচ্ছ। ২৯.১.২০২৫. 

Chennai Airport 

 

কািলকেট 
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িতিরেশ জানয়ুাির সকােল আমরা �কািজেকাড়  �রল �ষ্টশেন �নেমিছ। গত বছরও প্রায় এই সময় আমরা এখােন 

এেসিছলাম। এখােন সকাল সােড় ছটায়ও �কান �সােয়টােরর প্রশ্নই �নই। কলকাতার মােচ� র �শেষর মত 

আবহাওয়া। �হােটেল ঢুেক �দিখ এ িস �তা চলেছই, সােথ ফ্যানও। দপুুের ল ুনা বইেলও রাস্তায় �বেরােত হেল 

ছাতা মাথায় িদেয় �বেরােত হয়। আমরা এখােন এেসিছ একটা িবেয় বাড়ীেত িনমন্ত্রণ রক্ষা করেত। এটা একটা 

আন্তরাজ্য িবেয়র অনষু্ঠান। �করালার কন্যার সােথ �পািন্ডেচিরর পােত্রর িবেয়। বর যাত্রীর দেলর সােথ আমরা 

একটা �টেম্পা ট্রােভলার গাড়ীেত িবেয়র প্রথম অনষু্ঠােন �যাগ িদেত চললাম। এই িবেয়র অনষু্ঠান পাঁচ ভােগ 

িবভক্ত। প্রথমটি এনেগজেমন্ট অথ�াৎ আমরা আেগ �যটােক আশীব�াদ বলতাম। দইু পেক্ষর প্রায় একশ িনমিন্ত্রত। 

আমার মত �মিদনীপুেরর গন্ডগ্রাম �থেক উেঠ আসা, তৎকালীন িনম্নিবত্ত পিরবােরর �ছেলর িক িবশাল 

পিরবত� ন হেয়েছ, এক এক সময় িনেজই ভাবেত পাির না। এই িবেয় বাড়ীর প্রথম দটুি অনষু্ঠান একটি পাঁচ তারা 

�হােটেল। অবশ্য পাঁচ তারা �হােটেল যাতায়াত করিছ বছর পেনর হল। �পশার কারেণ িবিভন্ন কনফােরে� �যাগ 

�দওয়ার জন্য ঐ সব �হােটেল �যেত হেচ্ছ। িতিরশ তািরখ সকাল সেন্ধ্য দটুি অনষু্ঠান একই �হােটেলর দটুি হেল। 

আমার মত �পটেরাগা �লােকর কােছ �য �কান িনমন্ত্রন বািড়ই এক রকম শািস্ত। একিত্রশ তািরখ �ভার রাত 

িতনেট �থেক �ছেলর বাড়ীর িনয়ম মত িবেয়। মাঝ রাত �থেক উেঠ, িবেয় বাড়ীেত �হ �হ করার মত বয়স আর 

�নই। বর যাত্রীর দেলর সােথ কন্যা পেক্ষরও জন দেশক আমােদর সােথ একই �হােটেল থাকিছল। আমােদর 

�মেয়ও তােদর সােথ িবেয় বাড়ীেত চেল �গল। পের �জেনিছ �সই িবেয়র অনষু্ঠান িমটেত সকাল দশটা �বেজ �গল 

প্রায়। আমরা �য জন পাঁেচক �ভাের উেঠ �যেত পািরিন তারা সােড় দশটা নাগাদ িবেয় বাড়ীেত �গলাম। এই 

িবেয় বাড়ীর ব্যপারটা , �করালায় �বশ অন্য রকম। গত বছরও এরকম দটুি “ কনেভনশন হেল” িবেয় বাড়ীেত 

এেসিছলাম। এবার �পৗঁেছই একটা ছিব তুেল আমার প্রায় ছয় শ’ পিরিচেতর কােছ পাঠিেয় জানেত চাইলাম, এটা 

িকেসর ছিব? প্রায় �কউই এটােক িবেয় বাড়ী বেল মেন কেরনিন। অেনেক পের বেলেছন, িথেয়টার হেল িবেয় 

হেচ্ছ! এখােন িবেয় বাড়ী মােনই এরকম। 

িবেয় বাড়ী 

 আেগও িবেয় বাড়ীেত �করালার ঐিতহ্যবাহী �ঢাল সানাই বাজনা বাজেত �দেখিছ। এই সানাইেক এরা সম্ভবত 

নােগশ্বরম বেল। সানাইেয়র মত শব্দ হেলও প্রায় িতন ফুট লম্বা। এবার �দখলাম এই লম্বা বাঁশীর সােথ চকচেক 

িপতেলর স্যােক্সােফান বাঁশীও আেছ। এই দপুুেরর িবেয়র অনষু্ঠান হল কন্যার বাড়ীর িনয়ম মত, মালয়ািল 

িবেয়। এবার নতুন �দখলাম, হেলর িভতের দটুি কের তুবিড় একসােথ জ্বলল। দপুুেরর িবেয় বাড়ীেত �দখলাম, 
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বরযাত্রী দেলর সােথ একটি মাস চার পাঁচ এর বাচ্চাও আেছ। এই বাচ্চার মা বাবা আেগর িদন আসেত পােরিন। 

শুনলাম, বাচ্চার কান্না থামােত না পারায় ওেদর �প্লন �থেক নািমেয় িদেয়িছল। আজও �দখলাম, বাচ্চাটি 

গাড়ীেত উেঠ �থেক নামা পয�ন্ত �কঁেদই চলল।  

  

 

একিত্রশ তািরখ িবেকেল আমরা দজুন একটা অেটা িনেয় কািলকেটর সমদূ্র �সকত �দেখ এলাম। আরব সাগেরর 
এই �সকত আমরা গত বছরও �দেখিছ। এবার িবেকেল যাওয়ার সময় হওয়ায় আশা কেরিছলাম, সূয�াস্ত �দখেত 
পাব। িকন্তু সূয� অেনক উপের থাকেতই �মেঘর আড়ােল চেল �গল। এখােন প্রায় এক িকিম সমেূদ্রর পাড় বাঁিধেয় 
সুন্দর রাস্তা, আর মােঝ মােঝই ভােলা বসায় বেন্দাবস্ত আেছ। এখােন সমেুদ্র সাঁতার কাটা িনিষদ্ধ। মাছ ধরার 
�নৗকাও �চােখ পড়ল না। িকন্তু বাঁধােনা পােরর পর প্রায় আধ মাইল রাস্তার পােশ পােশ �জেলেদর আস্তানা আেছ 
�বাঝা যায়; অেটার �থেক ঝাঁঝােলা মােছর গন্ধ পাওয়া যায়।  

 
 
সাতটার আেগই �হােটেল িফের এলাম, টিিভেত টি ২০ িক্রেকট �খলা �দখার জন্য। সন্ধ্যাটা �কেট �গল, টিিভেত 
�খলা �দেখই। �ফব্রুয়ািরর এক তািরখ সকােল আিম একাই হাঁটেত �বিড়েয় পড়লাম। �হােটেলর সামেনর রাস্তা 
ধের �সাজা �হঁেট চেলিছ; এক জায়গায় এেস �দিখ ডান িদেক �য রাস্তা চেল �গেছ �সই রাস্তায় �বশ বাজার মত 
বেস �গেছ। ডান িদেকর রাস্তা ধের এিগেয় �দিখ িবশাল ফেলর বাজার। আমার ধারণা িছল , �কালকাতার 
�মছুয়া বাজার �বশ বড় ফেলর বাজার। িকন্তু এখােন ফেলর বাজার �দখেত ঢুেক রাস্তা হািরেয় যাওয়া অসম্ভব 
নয়। বাজােরর িকছু ছিব তুেল িফের চললাম। �ফরার সময় �দখলাম, �বশ কেয়ক জায়গায় “ থালী মিন্দর” 
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যাওয়ার পেথর িদশা �দওয়া �বাড� । মাত্রই ছয় শ’ িমটার রাস্তা �দেখ পাড়ার মেধ্য ঢুেক �গলাম। প্রথেম �দখলাম 
একটা সুন্দর কের পাড় বাঁিধেয় রাখা পুকুর। পুকুেরর �য পাের একটা মিন্দেরর �গাপুরম �দখা যায় তার উেল্টা 
িদেক িগেয় দইু একটা ছিব তুেল িফের এলাম। এবার �দখলাম �লােক পুকুর ছািড়েয় এিগেয় যােচ্ছ। ওিদেক িগেয় 
�দখলাম, আসল মিন্দর ওিদেকই। সামেনটা িকন্তু আমােদর �দখা �কান মিন্দেরর মত নয়। দিক্ষণ ভারেতর 
মিন্দেরর মত �কান �গাপূরম �নই। সকােলই �বশ যাত্রী এেস �গেছ। কিম্পউটার িনেয় বেস আেছ, �গাটা চােরক 
কাউন্টার। �কাথাও মালয়ালম ছাড়া িকছু �লখা �নই। একটি কাউন্টাের মালয়ালােমর সােথ ইংেরিজেত �ধািত 
কথাটা �লখা। দিক্ষেণর সব মিন্দেরর মত এখােনও পুরুষেদর ধুিত পের, উধ�াঙ্গ �খালা �রেখ মিন্দের �ঢাকার 
িনয়ম। আমার �কান আগ্রহ িছল না, �ঢাকার �চষ্টা করলাম না। পের �জেনিছ ওটা �বশ িবখ্যাত, ন �শা বছেরর 
পুরেনা মিন্দর। মিন্দের এত কােছ আড়াই িদন �থেক �গলাম; মিন্দের ঠাকুর �দখা হল না। িবেকেলর �ট্রন ধের 
আমােদর এবােরর আসল ভ্রমণ শুরু হেব। �স্টশেন এক ঘন্টা আেগ �পৗঁেছ �গলাম। বেস বেস সময় কাটােনার 
জন্য িলখেত শুরু কেরিছ। �ট্রেন উেঠ িমিনট পেনর লাগল এই ি�তীয় পব� �শষ করেত। চললাম কন্যাকুমারীর 
িদেক। 

থািল মিন্দর 
.  
কন্যাকুমারী 
১ লা �ফবরুয়াির সন্ধ্যায় আমরা �কািঝেকার �থেক �ট্রেন উেঠিছ, কন্যাকুমারী যাওয়ার জন্য। এই �ট্রনটি 
আসেচ অেনকটা দরূ �থেক; গুজরােটর গান্ধী ধাম �থেক। দপুুর �থেকই �দখািচ্ছল, �ট্রন আধ ঘণ্টা মত �লেট 
চলেছ। �কািজেকাের এল প্রায় এক ঘন্টা �লট কের। তােত আমােদর অসুিবধা �নই; �কননা কন্যাকুমারীর 
তািমলনাড়ু টু্যিরজেমর �হােটেল আমরা বােরাটার আেগ ঢুকেত পারব না। ওখােন সব �হােটেলই একই ব্যবস্থা। 
এই �ট্রন নােগরেকােয়ল জংশন �স্টশন পয�ন্ত যােব। �সখান �থেক সেতর িকিম রাস্তা অন্য গাড়ীেত �যেত আধ 
ঘণ্টা মত লাগার কথা। �ট্রন নােগরেকােয়ল �পৗঁছেনার িনিদ�ষ্ট সময় সকাল ছয়টা দেশ। এিদেক এখন সূয� ওেঠ 
সকাল সােড় ছয়টার পর। তাই �ট্রন এক ঘন্টা �দরী কের �পৗঁছেলও �কান অসুিবধা �নই। আমরা িকন্তু প্রায় ঠিক 
সময়ই �পৗঁেছ �গলাম। তখনও নােগরেকােয়ল �ষ্টশেন সূয� ওেঠিন। একবার ভাবলাম �পৗেন নয়টার �ট্রন ধের 
কন্যাকুমারী যােবা; �সটাও নটা পিঁচেশ �পৗঁেছ �দেব। আিম একাই �ষ্টশন �থেক �বর হেয় অেটা আর ট্যািক্স 
স্ট্যােন্ডর িদেক �খাঁজ িনেত �গলাম। দইু িতনটি বাস এেস, �ডেক �ডেক �লাক তুেল িনেচ্ছ �দেখ, কন্যা কুমারী 
যাওয়ার বাস আেছ িক না জানেত চাইলাম। জানলাম, বাস স্ট্যােন্ড �গেল কন্যাকুমারীর বাস �পেত পাির। �সই 
আবার অেটা কের যাওয়া। এর মেধ্য অেটা আর ট্যািক্স ড্রাইভার সব বেুঝ �গেছ, এই �লাকটা কন্যাকুমারী 
যাওয়ার জন্য গাড়ী খুজঁেছ। জেন জেন এেস বলেত লাগল, আেটা কের চল, চারশ টাকা লাগেব। এক ট্যািক্স 
ড্রাইভার ছয়েশা টাকা বলায় রাজী হেয় �গলাম। আধ ঘণ্টার মেধ্য �পৗঁেছ �গলাম কন্যাকুমারী । �হােটেলর 
িরেসপশন এ আমােদর িতনটি ট্রিল ব্যাগ �রেখ �বিরেয় পড়লাম। �হােটেলর বারান্দা �থেক সামেন তাকােলই নীল 
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মহাসাগর। �হােটেলর সামেন বাগােন মােঠ �বশ কেয়কটি ময়ুর ঘুরেত �দেখ ছিব তুেল িনলাম। �হােটল �থেক 
�সাজা িপচ ঢালা রাস্তা �নেম �গেছ, সমেূদ্রর পাড় ধের চেল যাওয়া সুন্দর রাস্তায়। আমরা ঐ চওড়া রাস্তা ধের 
বাম িদেক �হঁেট চললাম, কন্যাকুমারীর প্রধান আকষ�ণ িবেবকানন্দ রক �মেমািরয়াল �দখেত। কেয়ক িমিনেটই 
�পৗঁেছ �গলাম জমজমাট বাজার এলাকায়। �য �কান ভ্রমণ স্থােনর মত রাস্তার দইু পােশ অসংখ্য �দাকানপাট। 
টু্যিরষ্টরা দল �বেঁধ ঘুরেছ। আমরা একটা �বশ বড় �রসু্টেরেন্ট ঢুেক একটু �খেয় িনলাম। সবই দিক্ষণ ভারেতর 
খাদ্য, ইডলী �ধাসা বড়া ইত্যািদ। আিম দটুি বড় পুরী অথ�াৎ লিুচ িনলাম। দাম অত্যিধক �বশী। একটু �হঁেটই 
�দিখ �লাকজন �নৗকায় ওঠার জন্য লাইন িদেয়েছ। আমরাও দাঁিড়েয় �গলাম। দশ পেনর ফুট এিগেয়ই বঝুলাম, 
আমরা �স্পশাল টিিকেটর লাইেন দাঁিড়েয়িছ। পােশর সাধারণ টিিকেটর লাইন তখনও প্রায় সমান। টিিকেটর দাম 
পচঁাত্তর টাকা । �স্পশাল এর দাম জন প্রিত িতনশ টাকা। একটা �মাড় �ঘারার পর �দখলাম, আমােদর সামেন 
অন্তত পাঁচশ �লাক। সাধারণ টিিকেটর লাইেনও ঐ রকম িভড়। টিিকট �কেট �ভেসেল ওঠা পয�ন্ত প্রায় দইু ঘন্টা 
মত লাগল। সাধারণ টিিকেটর লাইন িনশ্চয়ই আরও �বিশ সময় লাগেব।�বাধহয় সময় বাঁচােনার জন্য �কান 
অনলাইন �পেমন্ট �নয় না। নয় শ টাকা ক্যাশ িদেত হল।এক একটি �ভেসল প্রায় িতনশ �লাক িনেয় ছাড়ল। 
�নৗকায় বেস �টর �পলাম সমেূদ্রর �ঢউ কােক বেল। মাত্রই িমিনট দেশক সমেয় �পৗঁেছ �গলাম িবেবকানন্দ রক 
�মেমািরয়ােলর ঘােট। িকছুটা উপের উেঠ, িবনা খরেচ জেুতা রাখার জায়গা। জেুতা �ফরৎ �নওয়ার সময় 
অবশ্য আেস্ত কের বলল, চা �খেত িকছু িদন; কুিড় টাকা িদলাম। জন প্রিত িতিরশ টাকার টিিকট �কেট উপের 
উঠলাম। মিন্দর চত্বের ওঠার পর �দিখ পুব� িদক �থেক ঝেড়র মত বাতাস বইেছ। স্বামী িবেবকানন্দ মিন্দেরর 
�ভতের ঢুকলাম; ছিব �তালা িনেষধ। �ভতের �তমন িভড় িছল না। মিন্দেরর িপছন িদেক �বিরেয় িতন সাগেরর 
িমলন �দখলাম। অেনক ছিব �তালা হল। 

 
 
 এরপর চললাম, গ্লাস বটম ব্রীেজর উপর িদেয় তািমল কিবর মিূত� র িদেক। ব্রীেজর অেনক নীেচ, পাথেরর উপর 
সমেূদ্রর �ঢউ আছেড় পড়েছ, �দখলাম। আমার কােছ �তমন আহামির িকছু মেন হলনা। এখনও আলাদা �কান 
টিিকট কাটেত হয় না। কিব িথরুভাল্লভুার এর প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু মিূত� ; দাঁিড়েয় আেছন প্রায় িতন তলা উঁচু 
�বদীর উপর। এই �বদীর �ভতর িদেয়, ঘুের ঘুের িসিঁড় িদেয় উঠেত হয় ঐ িতন তলায়। সমেূদ্রর িদেক তািকেয় 
থাকেল নামার ইচ্ছা কের না। 
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 �ফব্রুয়াির মােসর সকাল দশটােতই �রােদ দাঁড়ােনা কষ্টকর, মােচ� র মাঝামািঝ �থেক িক অবস্থা হেব ভাবা যায় 
না। আমরা ঘন্টাখােনক �থেক �ভেসল ধের �ফরার জন্য লাইন িদলাম। একটা �ভেসেলই সকেল িফরেত 
পড়লাম। আমরা সােড় এগােরাটা নাগাদ �হােটেলর ঘের ঢুকেত পারলাম। আমােদর যিদও চার �বেডর ফ্যািমিল 
রুম �নওয়া িছল, �ঢাকার সময় বলল, ফ্যািমিল রুম সমেূদ্রর িদেক হেব না, িস �ফিসং রুম িনেত হেল �ছাট ঘর 
হেব। আমরা �ছাট ঘরই িলনাম। ঘেরর �ভতর বেসই সমদূ্র �দখা যায়।  

 
 
এই সরকারী �হােটেলর �রসু্টেরন্ট �বশ বড়। দপুুেরর খাবার ভােতর সােথ সবই দিক্ষণ ভারতীয়, নারেকল 
�দওয়া তরকারী। আমরা একটা মাঝ ভাজা িনলাম। বলল সমেূদ্রর মাছ; �খেত নাইলনটিকার মত। এখােন এখন 
সূয� �ডাবার সময় ছয়টা বিত্রশ। আমরা সােড় পাঁচটা নাগাদ �বিরেয় , সমদূ্র পােরর রাস্তা ধের �সাজা পিশ্চম 
িদেক �হঁেট চললাম। প্রচুর বাস, অেটা, গাড়ী সব চেলেছ একই িদেক। সূয� অস্ত যাওয়ার িমিনট পেনর আেগ 
�পৗঁেছ �দিখ হাজার িতন চার �লাক হািজর হেয়েছ। সকেলই �মাবাইল বািগেয় ধের আেছ, সূয� �ডাবার ছিব 
�তালার জন্য। �সই সব কাণ্ড �দেখ িতিনও জেল না ডুেব িমিনট পাঁেচক আেগ �মেঘর আড়ােল চেল �গেলন। 
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 সকােলও তাই হল। সূয�াস্ত �দখার জন্য আরও �বিশ �লাক হািজর হলাম। িকন্তু িতিন িনিদ�ষ্ট সময় �পরকের প্রায় 
দশ িমিনট পর �মেঘর আড়াল �থেক �বেরােলন। িকছুটা বাম িদেক তাকােল একটা পাথর বাঁধােনা রাস্তা মত , 
প্রায় আধ িকিম সমেূদ্রর �ভতের ঢুেক �গেছ, �দখা যায়। কেয়কশ �লাক সূেয�াদয় �দখেত ঐ রাস্তা িদেয় এিগেয় 
িগেয়িছল। ওরা িফরেছ �দেখ আমরা ঐ রাস্তা ধের এিগেয় চললাম। প্রথম একশ িমটার মত, পাথেরর উপর 
বািল, ইত্যািদ �ফেল একটু রাস্তা মত কেরেছ। তারপর িবশাল িবশাল পাথর শুধু সাজােনা। মােঝ মােঝ এমন 
ফাঁক আেছ, পা �ফলার একটু গণ্ডেগাল হেল হাড় ভাঙ্গার সমহূ সম্ভাবনা। আমরা চারশ িমটার মত এিগেয় িফের 
এলাম। 

 
 
 �হঁেট �হােটেল �ফরার সময় সামেনর মােঠ অেনক ময়ূর �দখলাম। িবেকেল িকন্তু এেদর �দখা যায় না। �হােটেলর 
ভাড়ার সােথই সকােলর খাওয়ার এর দাম �দওয়া আেছ। আমরা �রসু্টেরেন্ট িগেয় �খেয় িনলাম। শুধুই দিক্ষণ 
ভারেতর খাদ্য। চা আর কিফ ছাড়া সেবেতই নারেকল আর পারেল কারী পাতা িদেয় �দয়। একটাই ভােলা, এরা 
শুকেনা লঙ্কার গুঁেড়া �দয়না। আমােদর �য ড্রাইভার নােগরেকােয়ল �থেক কন্যাকুমারী �পৗঁেছ িদেয়িছল, তার 
সােথই কথা বেল িনেয়িছলাম; সকাল দশটা নাগাদ �বিরেয় িতন ঘণ্টায় কেয়কটা জায়গা ঘুিরেয়, একটা নাগাদ 
নােগরেকােয়ল �ষ্টশেন �পৗঁেছ �দেব। বােরাশ টাকা িদেত হেব। নয়টার আেগ �ফান কের জানাল, গাড়ী এখনই 
�পৗঁেছ �গেছ। মিন্দরগুিল সােড় এগােরাটায় বন্ধ হেয় যায়, তাই তাড়াতািড় �বেরােনাই ভােলা। আমরা নয়টার 
পরই �বিরেয় পড়লাম। কন্যাকুমারী এলাকার মেধ্যই �গাটা িতেনক �বশ ঝকঝেক মিন্দর �দেখ, নােগরেকােয়ল 
এর িদেক এিগেয় �গলাম।প্রায় মাঝ রাস্তা এেস একটু সরু রাস্তা ধের একটা িবরাট উঁচু �গাপুরেমর কােছ গাড়ী 
থামল। 

9



সুিচন্দ্রম মিন্দর-এর িভতের 

 
 ড্রাইভার বলল, এটা সুিচন্দ্রম মিন্দর, �ভতের অেনক িকছু �দখার আেছ। সব ঘুের �দেখ এেস, পািক� ং এর পােশ 
�হােটেল �খেয় তারপর গাড়ীর কােছ এেসা।  আমরা এগােরাটার মেধ্য মিন্দর �দেখ �বিরেয় এলাম। �ভতের ছিব 
�তালা িনেষধ। �ঢাকার সময় �দখলাম, �ছেলরা সব জামা খুেল হােত িনেয় চেলেছ। এখােন ধুিত পের,উধ�াঙ্গ 
�খালা �রেখ মিন্দের �ঢাকার কঠিন িনয়ম �নই। আিম প্যান্ট পের, জামা আর �গিঞ্জ হােত িনেয় ঘুরলাম। �বশ 
প্রাচীন মিন্দর। অেনক �খােপ �খােপ �দবতার সামেন প্রদীপ জ্বািলেয় �রেখেছ। মিূত�  সবই সম্ভবত িবষু্ণ মিূত� । 
আমরা এগােরাটা কুিড় নাগাদ নােগরেকােয়ল �ষ্টশেন �পৗঁেছ �গলাম। িতন ঘণ্টা পর আমােদর মাদরুাই যাওয়ায় 
বেন্ধভারত এক্সেপ্রস। এটাও প্রায় না �জেনই টিিকট �কেট িনেয়িছ। �স্টশেন বেস �লখাটা �শষ কের িনেত 
�চেয়িছলাম। হল না। �ট্রন ঠিক দেুটা কুিড়েত �ছেড় িদেয়েছ। িবেকল পাঁচটা নাগাদ মাদরুাই �পৗঁছেনার কথা। দইু 
িদেকর সবজু নারেকল আর কলা বাগােনর �ভতর িদেয় �ট্রন চেলেছ। এিদেক অেনক তাল গােছর লাইনও 
�দখিছ। কলকাতায় আজও সরস্বতী পূজা চলেছ। এিদেক িকন্তু গতকাল বা আজ �কাথাও �দখলাম না। ৩.২.২৫. 
 
মাদরুাই  
নােগরেকােয়ল �থেক বেন্দভারত এক্সেপ্রস ঠিক দপুুর দেুটা কুিড়েত �ছেড় িদল। এই বেন্দভারত গািড়গুিলর নাম 
প্রথম িদন �থেকই  শুনিছ; এই প্রথম চাপা হল। �বশ পিরস্কার বসার আসন আর অন্যান্য জায়গা। দইু পােশ 
ভােলা িডসেপ্ল �বােড�  ইংেরিজ আর তািমল �লখা উঠেছ, �কান �ষ্টশন আসেচ, গাড়ীর গিত কত, পেরর �ষ্টশন 
কতদরূ ইত্যািদ। গাড়ী ছাড়েতই একজন কম�চারী সব আসেন একটি কের জেলর �বাতল �রেখ �গল; খািল 
আসেনও। একটা �ষ্টশন পেরই অবশ্য সব আসন ভের �গল। এই গাড়ীেত এিস চলেব আমার �খয়াল িছল না। 
হাফ হাতা জামা পের উেঠিছলাম। একটু সময় পর �থেকই �বশ ঠাণ্ডা লাগেত শুরু করল। এই িজিনসটা আমার 
কােছ দেুব�াধ্য। পয়সা িদেয়িছ বেলই িক একটু �বশী ঠাণ্ডা িনেয় িনেত হেব?! প্রায় সব �লাকই �তা �দিখ ঠাণ্ডার 
জন্য গােয় ওন�া বা িকছু জড়ােচ্ছ। আমােদর ইভিনং স্ন্যাকস এর টাকা �দওয়া িছল। একটা মশলা চােয়র প্যােকট 
িদেয়িছল; গরম জেলর কােপ চুমকু িদেত �বশ আরাম লাগিছল। মাদরুাইেত িমিনট পাঁেচক �দরী কের �পৗঁছল 
�ট্রন। আমােদর �হােটল খুব একটা দেূর িছল না। �স্টশন �থেক �বেরােতই একজন আেটা চালক আমােক ধের 
িনল। খুব একটা দরাদির করেত হল না। �দড়শ টাকা বেলিছল, আিম একশ কুিড় টাকা বলেতই রাজী হেয় 
�গল। মাদরুাই শহেরর রাস্তা �বশ িঘিঞ্জ। রাস্তার দইু পােশ অসংখ্য �মাটর বাইক আর গাড়ী �রেখ িদেয়েছ। প্রচুর 
অেটা। �টােটা িকন্তু �নই। �হােটেল �পৗঁেছ ব্যাগ পত্র �রেখ একটু পেরই �বেরালাম। আমােদর �হােটল মীনাক্ষী 
মিন্দেরর পিশ্চম �গেটর কােছ। �গেটর সামেন িগেয় �দখলাম �সরকম িভড় �নই। িকন্তু �মাবাইল জমা রাখার 
জায়গায় �বশ হুেড়াহুিড়। �মাবাইল জমা রাখার জন্য অত্যাধুিনক ব্যবস্থা। একজন মিহলা কটি �মাবাইল? �ক 
জমা িদেত এেসেছ? তার �মাবাইল নম্বর িক? এমনিক �য জমা করেছ তার মেুখর ছিব তুেল কিম্পউটার �থেক 
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রিসদ িদেচ্ছ। ব্যাগ আর এক জায়গায় , স্ক্যান কের জমা িদেত হেচ্ছ। ব্যােগর জন্য দ ুটাকা; �মাবাইেলর জন্য 
আর জেুতার জন্য �কান টাকা িদেত হয় না। �বড়ার মেধ্য িদেয় একশ ফুট , মিহলা পুরুষ আলাদা লাইন। 
বাইেরই সব ভােলাকের সাচ�  কের মিন্দর চত্বের ঢুকেত িদল। চত্বেরর �ভতের �বশ চওড়া রাস্তা আেছ। �লাকজন 
�সই রাস্তা �থেক �হঁেট �বিরেয় আসেচ �দখলাম। আমরা আবার �বড়ার মেধ্য লাইন িদলাম। রাস্তার পােশর 
�দওয়ােল টিিকট দশ�ন িলেখ িতর িচহ্ন �দওয়া �দখেলও টিিকট �কনার জায়গা �দখেত �পলাম না। প্রায় আড়াই 
িতনশ িমটার লাইেন এিগেয় দিক্ষণ �গেটর �সাজা টিিকট কাটার জানালা �দখেত �পলাম। তখন ভাবলাম, 
মিন্দেরর �ভতের �তা প্রায় ঢুেকই �গিছ; টিিকট মাত্র একশ টাকা। তবওু �বড়ার মেধ্য লাইন িদেয় দাঁিড়েয় 
থাকলাম। ছােদর তলায় �পৗঁেছও প্রায় এক িকিম লাইন ঘুের ঘুের চেলেছ। তাও ঠিক িছল; িকন্তু সােড় সাতটা 
নাগাদ �বাঝা �গল আর লাইন এেগােচ্ছ না। সামেনর একটি �ছেল ঈশারায় জানাল, আরতী শুরু হেয়েছ। সবাই 
�য যার জায়গায় মাটিেত বেস পড়ল। আমারও পা ধের �গছল; বেস �গলাম। এরকম শািস্ত হেব জানেল িক আর 
লাইন িদতাম! এখন আর বেস বেস িঝমােনা ছাড়া করারও িকছু �নই। আটটার পর লাইন নেড় চেড় উঠল। 
আরও আধ ঘণ্টা পর মিূত� র �সাজা লাইেন �পৗঁছেত পড়লাম। পাশাপািশ দটুি লাইন। �লাকজন ঝঁুেক পেড় মিূত�  
�দখার �চষ্টা করেছ �দখলাম। সবেথেক কােছ �যখােন আমরা �যেত পড়লাম, �সখান �থেক মিূত�  প্রায় পেনর 
কুিড় ফুট দেূর একটি প্রায় অন্ধকার খুপিরর মেধ্য। কেয়কটা প্রদীপ জ্বািলেয় �রেখেছ; �ভতের �কান ইেলকিট্রক 
আেলা �নই। এিদেকর সব মিন্দেরই এরকম ব্যবস্থা। িক মিূত�  িকছুই বঝুলাম না। বাইের �বেরােত প্রায় রাত 
নয়টা বাজল। একটা �ছাট্ট �দাকােন রুটি �খেয় �হােটেল িফরলাম। পরিদন �ভাের উেঠ মিন্দেরর চার পােশর 
রাস্তায় �হঁেট এলাম। চার িদেক চারটি �ঢাকার �গট বা �গাপুরম। সবকটি �গাপুরেমই �মরামেতর কাজ চলেছ। 
চারিদক িদেয় বাঁেশর খাঁচা আর সবজু চট িদেয় �ঘরা। এই মীনাক্ষী মিন্দেরর �গাপুরম �দখেতই �লােক আেস। 
আমােদর �যাগােযাগ এবার খারাপ হল; �দখা হল না। 

 
 
 মিন্দেরর �ভতরটা �দেখ মেন হেলা, �বশ পুেরােনা মিন্দর। কালেচ পাথেরর অসংখ্য থােমর উপের ছােদর মত। 
বাইের �থেক মিন্দেরর চূড়া বেল িকছু �দখা যায় না। সকােলই মিন্দের িভড় কম থােক মেন হল। উত্তর �গেটর 
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�মাবাইল জমা করার জায়গা খািল �দখলাম। পিশ্চম িদেকর �গেটই কেয়কজন যাত্রী �দখেত �পলাম। সকাল 
সােড় আটটার �থেক সােড় বােরাটা, চার ঘণ্টা আমরা মাদরুাই ঘুের �দখার জন্য একটি গাড়ী অনলাইেন ঠিক 
কের �রেখিছলাম। আটটার আেগই ড্রাইভার �ফান কের জানাল, ঠিক সােড় আটটায় আসেব। আমরাও স্নান 
কের ব্যাগ পত্র গুিছেয় িনেয় ঘর �ছেড় িদলাম। আমােদর িতনটি ট্রিল ব্যাগ িনেচ িরেসপশেন �রেখ আমরা 
�বিরেয় পড়লাম। এই অনলাইেন ট্যািক্স বিুকং িনেয় এবার �বশ িবিচত্র অিভজ্ঞতা হল। চার ঘন্টার মাদরুাই 
�ঘারার জন্য , Red Taxi �চেয়িছল, ৯৪০ টাকা। িকন্তু চার ঘণ্টার কম সমেয় �ঘারা �শষ হেলও, �শেষ িবল 
�মটােনার সময় ১২০২ টাকা িদেত হল। এই একই চার ঘণ্টার জন্য Make My Trip �চেয়িছল, ১৭০০ টাকা। 
ওিদেক মাদরুাই �থেক রােমশ্বরম �যেত Red Taxi �চেয়িছল সােড় চার হাজার টাকা। আমরা MMT �থেক 
গাড়ী �পলাম িতন হাজার পয়ষিট্ট টাকায়। �রড ট্যািক্স �য গাড়ী িদেয়িছল তার ড্রাইভার �ছেলটি �বশ ভদ্র। 
আমরা প্রথেম চললাম শহর �থেক পেনর িকিম দেূর, একটা পাহােড়র িনেচ একটি িবষু্ণ মিন্দর �দখেত। প্রথেমই 
�স্পশাল লাইন বেল দশ টাকার টিিকট �কেট �দখলাম, �কান লাইনই �নই, �কান মিূত� ও �দখার �নই। দশ ফুট 
এিগেয় একটা বন্ধ দরজার কােছ দাঁড়ােনা এক পাণ্ডার কােছ �গেল, কপােল একটু ছাই লািগেয় িদল। ব্যাস। 
িকছুটা ঘুের একটা �বশ ছড়ােনা চত্ত্বের �পৗঁছলাম। ওখােনই আসল িবষু্ণ মিন্দর। আমােদর এিদককার মিন্দেরর 
মত �দখেত নয়। �সই কােলা কােলা পাথেরর উপর একতলার ছাদ। আমরা িকছুটা �বড়ার মেধ্য ঢুেক আবার 
�বিরেয় এলাম। 

আজাগার �কািভল মিন্দর 

 
 এবার গািড় চলল সামান্য পাহাড়ী খাড়াই রাস্তা ধের উপেরর িদেক। এই রাস্তাটাই �বশ সুন্দর। সবজু ঘন বন 
দইু পােশ। রাস্তায় আর মিন্দেরর আশপােশ অসংখ্য বানর। �লাকজন বানরেদর কলা �খেত িদেচ্ছ। পের 
জানলাম, এই আলািগির বা ইেয়লািগির পাহােড়র মরুুগণ মিন্দর খুব িবখ্যাত। আমার �তমন িকছু দশ�নীয় মেন 
হল না। আরও একশ িমটার মত এিগেয় আবার গাড়ী �থেক নামলাম। এখােন ভােলা পাথর বাঁধােনা িসিঁড় িদেয় 
উঠেত হয়, পাহােড় �কান এক �দবতার মিন্দের। পাথেরর িসিঁড়র উপর শক্ত চেটর কােপ�ট িবছােনা। সব জেল 
িভেজ আেছ। এক রকম কটু গন্ধ �গাটা রাস্তায়। িনেচ উপের অেনক �লাক জল �নওয়ার জ্যািরেকন িবক্রী 
করেছ। বঝুলাম উপের �কান ঝণ�া আেছ। �বড়ার মেধ্য ঢুেক িকছুটা িগেয় �দিখ পােশর প্রশস্ত জায়গায় এেস 
সকেল �ভজা কাপড় পাল্টােচ্ছ। বঝুলাম ঐ ঝণ�ায় স্নান করেত �লােক লাইন িদেয়েছ; আমরা িফের এলাম। 
আবার �সই পেনর িকিম রাস্তা িদেয় িফের এলাম শহের। মাদরুাই এর অরিবন্দ �চােখর হাস্পাতাল খুবই িবখ্যাত। 
ড্রাইভার �ছেলটিেক বেলিছলাম ওটা একবার �দখেত চাই; �স আমােক হাসপাতালটির কােছ িনেয় এল। রাস্তার 
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দইু পােশ ভােলা িমেল িবরাট সব িবি�ং। একটা ছিব তুেল িনলাম। এরপর চললাম শহেরর মেধ্যই একটি িবরাট 
জলাশয় �দখেত। এর মােঝ একটি মিন্দর আেছ; বছেরর মেধ্য দইু িতন িদন যখন উৎসব হয় তখন ঐ মিন্দের 
পূজা হয়। এই কম বয়েসর ড্রাইভার �ছেলটি �সরকম �কান খবর িদেত পারল না। দপুুের রােমশ্বরম যাওয়ার 
সময় ড্রাইভার বলল, মীনাক্ষী মিন্দেরর চত্ত্বর পােশর রাস্তা �থেক নীচু হেয় �গেছ, তাই বষ�ায় জল জেম �যেত 
পাের। ঐ জল পাইেপ কের এই পাঁচ িকিম দেূরর পুকুের আনা হয়। এর জল খুব পিবত্র, এখােন কাউেক স্নান 
করেত �দওয়া হয় না। নাম বলল, �টপ্পাকুলাম �লক। 

 
 
 শহের �দখার মত �শষ জায়গায় �গলাম, একটা প্যােলস। িতরুমালাই নাইেসকার প্যােলস। িবশাল িবশাল �গাল 
�গাল থাম। একটি িবরাট বড় িসংহাসন সািজেয় রাখা আেছ। এত বড় চত্ত্বর ঠিক দরবার হল বা নাট্যশালা বেল 
মেন হল না। বাইের নীল রেঙর �বাড�  আেছ, তােত �লখা , এটা নািক কেয়কশ বছর আেগ �তরী। 
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 এখন মাত্র এক চতুথ�াংশ আেছ। আমরা আমােদর �হােটেলর পােশই একটি সাধারণ �হােটেল �খেয় এেস, পেরর 
গাড়ীর জন্য অেপক্ষা করেত থাকলাম। ঠিক একটার পর �সই গাড়ী এেস �গল। শহর �দেখ মেন হল, �গাটা 
শহরটাই বািণজ্য শহর। অেনক রাস্তারই একপাশ ধের হাজার হাজার মটরবাইক্ রাখা। এই রােমশ্বরম যাওয়ার 
গাড়ীর ড্রাইভার আমােদর মেন কিরেয় িদল �য, মাদরুাই এর িবখ্যাত সরবত, “ িজগর ঠাণ্ডা!” ওটা আমরা 
খাইিন শুেন �স একটু অবাক হল। রাস্তায় �দাকান �পেল আমরা �খেত পাির জানালাম। শহেরর মেধ্যই একটি 
বড় �দাকােনর সামেন গাড়ী দাঁড়াল। িতনজন �নেম �খেত �গেল গাড়ী পািক� ং এর সমস্যা হেব, পােশ�ল িনেয় 
িনেত বলল, আমােদর ড্রাইভার। �দাকােন �বশ খে�র আেছ �দখলাম। দাম �লখা , সাধারণ চিল্লশ টাকা, 
�স্পশাল আিশ টাকা আর পােস�ল একশ টাকা। িতনটি প্লািষ্টক �বাতল বরেফর �ভতর �থেক �বর কের, ক্যাির 
ব্যােগ ভের িদল। গাড়ীেত উেঠ �খেত িগেয় �দিখ, থকথেক দেুধর ক্ষীর, কড়া িমিষ্ট। ঠাণ্ডা দাঁেত লাগেছ। ঐ 
িজগর ঠাণ্ডা �শষ হওয়ার আেগই মাদরুাই শহর �থেক �বিরেয় এলাম। ৬.২.২৫.  
আজ িবেকেল �চন্নাই �থেক কলকাতা �ফরার ফ্লাইট। �মেট্রা ধের রওয়ানা িদলাম। 
 
রােমশ্বরম 
আমােদর এই মাদরুাই �থেক রােমশ্বরম যাওয়ার গাড়ীর ড্রাইভার �লাকটি একটু অন্যরকম। আমরা গাড়ীেত 
উেঠ বসার পর �থেকই নানান রকম গল্প জেুড় িদল। ওর আগ্রেহই আমােদর িজগর ঠাণ্ডা খাওয়া হেয়েছ। 
তািমলনাড়ুর অেনক গল্প কািহনী �শানােলা আমােদর। িবেশষ কের মাদরুাই এর গল্প। এই সােড় িতন ঘণ্টার 
রাস্তা প্রায় পুেরাটাই �স নানান গল্প কের কাটিেয় িদল। ওর মামা বাড়ী মায়ানমার। কেয়কমাস পর গাড়ী চািলেয় 
মামা বাড়ী যােব, জানাল। এই  মাদরুাই �থেক রােমশ্বরম রাস্তাটা �বশ ভােলা। দপুুর �বলা বেলই রাস্তায় গাড়ী 
�বশ কম িছল। যিদও ড্রাইভার বেলিছল ওেদর ওখােন প্রচুর ধান চাষ হয়, আিম িকন্তু খুবই কম ধােনর চাষ 
�দখলাম। হাই ওেয়র পােশ পােশ িকছু নারেকেলর বাগান। আর মাইল এর পর মাইল বাবলার বন। মােঝ 
একবার �নেম আিম আর ড্রাইভার রাস্তার পােশর গুমটিেত চা �খলাম। এই গুমটিেত লাল কলা িবক্রী করেছ। 
দাম বলল একটি কুিড় টাকা। আমরা �করালায় লাল কলা �খেয় �দেখিছ, এত দাম হওয়ার মত স্বাদ নয়। 
আমােদর এিদেকর পাকা মত� মান কলা ওর �থেক �খেত ভােলা। িবেকল চারটা নাগাদ আমরা পামবান ব্রীেজ 
�পৗঁছলাম। এই ব্রীজটি মলূ ভারতীয় ভূখেণ্ডর সােথ রােমশ্বরমেক জেুড়েছ। ওিদেক যাওয়ার সময় বাম িদেক 
বেঙ্গাপসাগর আর ডানিদেক গালফ অফ মান্নার । বেঙ্গাপসাগর এখােন উজ্জ্বল নীল। গাড়ী যাওয়ার �সতুর বাম 
িদেক �রল ব্রীজ। নতুন �রল ব্রীজ �তরী হেয় �গেছ; এবার শুধু প্রধানমন্ত্রী সময় িদেলই উে�াধন হেয় যােব। 
সকেলই চাইেব ঐ ব্রীেজর উপর দাঁিড়েয় ছিব তুলেত। আমােদর ড্রাইভার বলল, ব্রীেজর উপর গাড়ী দাঁড়ােনা 
িনিষদ্ধ। ব্রীজ �পিরেয় দাঁড়াল গাড়ী। 
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 যিদও যাওয়া আসা দইু বারই �দখলাম, দ ুচারটি গাড়ী ব্রীেজর উপর দাঁিড়েয় আেছ। ব্রীজ �পিরেয় আধ িকিম 
দেূর, বাঁিদেক, একটু িনেচ একটি বাড়ী �দিখেয় ড্রাইভার বলল, ওটা প্রাক্তন রাষ্ট্রপিত আবদলু কালাম সােহেবর 
নােম একটি িমউিজয়াম হেয়েছ। পরিদন �ফরার সময় �দখা যােব �ভেব আর নামা হয়িন। রােমশ্বরম �ছাট্ট 
একটা শহর। একটু দরূ �থেক মিন্দেরর পিশ্চম �গাপুরম �দখা যািচ্ছল। আমােদর �হােটল এই পিশ্চম �গট ছিড়েয় 
বাঁ িদেক প্রায় এক িকিম এিগেয়। �হােটেল �পৗঁেছ রুেম �ঢাকার আেগই, �হােটেলর ম্যােনজার বলল, একটু বাঁ িদেক 
এেগােলই সমেূদ্রর অগ্নীতীথ�ম ঘাট পােবন। ওখােন স্নান কের �ভজা কাপেড় মিন্দের ঢুেক পূজা িদেয় আসুন। ঐ 
�ভজা কাপেড় ব্যপারটা শুেনই আমার স্ত্রী আর কন্যা জািনেয় িদল, তারা পূজা িদেচ্ছ না। আমরা সকােল �যেত 
চাই বলায় ম্যােনজার জানাল, সকােলই �বশী িভড় হয়।  আমরা বাইের �থেক একবার মিন্দরটা �দেখ আসার 
জন্য �বেরালাম। িমিনট চার পাঁচ �হঁেটই সমদূ্র �সকত �দখেত �পলাম। এখােনও সমেূদ্রর পাড় ধের বাঁধােনা রাস্তা 
আর কেয়কটা পাথেরর �বঞ্চ আেছ। অিগ্নতীথ�ম ঘােট দ ুচারজন যািত্র স্নান করেত �নেমেছ �দখলাম। 

 
 
 আমরা মিন্দেরর পুব� �গাপুরেমর কােছ িগেয় �দখলাম, �কান যাত্রী �নই। একটি মালার �দাকােনর �লাক �ডেক 
বলল, মালা আর �বলপাতা িনেয় ঢুেক যান, জেুতা খুেল �রেখ িদন, �মাবাইল িনেয়ই �যেত পারেবন। আমরা 
মালা �বলপাতা িকেন �বড়ার মেধ্য ঢুেক �গলাম। লাইন প্রায় �নই। এেকবাের পান্ডােদর কােছ �পৗঁছেনার আেগ 
জন পেনর �লােকর লাইন। সব িমেল িমিনট পেনর লাগল ঘুের �বিরেয় আসেত। �ছাট্ট প্রায় অন্ধকার খুপিরর 
মেধ্য �ছাট্ট িশবিলঙ্গ। পেনর কুিড় ফুট দরূ �থেক অস্পষ্ট �দখা যায়। মীনাক্ষী মিন্দেরর মেতাই �মেট রেঙর 
পাথেরর থােমর উপের ছাদ। হােত �মাবাইল থাকেল ছিব �তা �তালাই হয়; একটু িভিডও �তালাও হল। 
িভিডওেত মিন্দের �পাষা হািতটির একটু ছিবও এেস �গল। এই রােমশ্বরম মিন্দের কিরেডার নািক পৃিথবী 
িবখ্যাত; একটু িভিডও তুেলিছ, পের আপনােদর �দখােনা যােব। 
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 মিন্দর �থেক �বিরেয় আবার অগ্নীিতথ�ম ঘােট এেস িকছু সময় বেস �হােটেল �ফরার পথ ধরলাম। �ফরার পেথ 
একটা �ছাট �রসু্টেরন্ট �থেক রােত খাওয়ার জন্য রুটী িকেন িনলাম। এখােন সমেূদ্রর অবস্থান �দেখ মেন হল, 
সকােল সমদূ্র �থেক সূয� ওঠা �দখা যােব। �ভাের উেঠ সমেূদ্রর িদেক �হঁেট এলাম। কন্যাকুমারী �সকেতর দশ 
ভােগর এক ভাগও �লাক এখােন সূেয�াদয় �দখেত আেসিন। আকােশ �মঘ থাকায় এক ঘন্টা �বলা পয�ন্ত সূেয�র মখু 
�দখা �গল না। মিন্দেরর িদেক একটু ঘুের এলাম। সকােল �দখলাম, অগ্নীতীথ�ম ঘােট �বশ যাত্রীর িভড়। ঘােটর 
উপেরর চাতােল অন্তত পেনর কুিড় জায়গায় পান্ডা পুরুতরা যেজ্ঞর আগুন �জ্বেল �লাকজনেক িনেয় বেস �গেছ। 
সম্ভবত শ্রাদ্ধ শািন্তর মন্ত্র পাঠ চলেছ। �ভজা কাপেড় মিন্দের যাওয়া ব্যাপারটার িকছুটা �চােখ পড়ল। অেনেক 
সমেুদ্র স্নান কের, �ভজা কাপেড়, খািল পােয় মিন্দেরর উত্তর �গাপুরেমর িদেক চেলেছ। উত্তর �গেটর �ভতের 
বাইশটি কঁুয়া আেছ। িকছু �লাক যাত্রী ধরেত �গেটর বাইের পয�ন্ত এিগেয় এেসেছ; তােদর হােত �ছাট বালিত আর 
দিড়। ওরা কঁুয়া �থেক জল তুেল যাত্রীেদর মাথায় �ঢেল টাকা �নয়। �বােড�  �লখা আেছ, পিঁচশ টাকা িদেয় টিিকট 
�কেট �ভতের �যেত হেব। মাইেকও লাগাতার �ঘাষণা চলেছ, কাউেক অিতিরক্ত টাকা না িদেত। আিম �গেটর 
�ভতের িকছুটা ঢুেক, �বড়ার আেগ পয�ন্ত �দেখ এলাম। আমার স্ত্রী আর কন্যা উত্তর �গেটর বাইের �থেক �হােটেল 
িফের �গল। আিম মিন্দেরর চার িদেকর রাস্তা ধের প্রায় দইু পাক ঘুের �দেখ এলাম। মিন্দেরর চার িদেকর রাস্তার 
পােশ পােশ অেনক �হােটল আেছ। িকছু িকছু সংস্থার আশ্রম ও আেছ। িকন্তু আমােদর পিরিচত �কান িমশেনর 
বাড়ী �দখলাম না। সকােল রােমশ্বরম আর ধনেুষ্কািড ঘুের �দখার জন্য গাড়ী বা অেটা িকরকম টাকা �নয় �খাঁজ 
খবর িনলাম। সব গাড়ী চার ঘণ্টা �ঘারােত দইু হাজার টাকা মত বলল; আর অেটা বােরাশ টাকা। িবেকেল 
মন্ডপেম �ছেড় আসেত গাড়ী আর অেটার ভাড়া একই , পাঁচশ টাকা বলল সকেল। আমােদর �হােটল ছাড়েত হেব 
দপুুর বােরাটার মেধ্য। ওিদেক মণ্ডপম �থেক �ফরার �ট্রন রাত ন টায়। তাই এেকবাের �হােটল �ছেড় �বিরেয় , 
চার ঘণ্টা ঘুের , মন্ডপম চেল যােবা ঠিক করলাম। এেকবােরই আমােদর �হােটেলর �গেটর বাইের একজন বয়স্ক 
অেটা চালক, গাড়ী �মাছামিুছ করিছল। তার সােথ কথা বেল, সবিমেল পেনরশ টাকায় রফা করলাম। দশটায় 
�চক আউট কের ঘর �ছেড় িদেয়, িতনটি ট্রিল ব্যাগ �হােটেলর ম্যােনজার এর কােছ �রেখ , �বিরেয় পড়লাম। এই 
অেটা চালক ভদ্রেলােকর নাম চন্দ্রেশখর। আিম আজ পয�ন্ত বাইের �বড়ােত িগেয় যেতা ড্রাইভার �পেয়িছ, ইিন 
সবেথেক ভদ্রেলাক। �বশী কথা বেলন না; িকন্তু কােজর কথাটি বেলন। িক িক �দখেত চান জানেত চাওয়ায় 
বললাম, আপনার জায়গায় �বড়ােত এেসিছ, আপিন যা �দখােবন তাই �দখেবা। উিন বলেলন, এক এক জায়গায় 
�থেম দটুি িতনটি �দখার িজিনস আেছ, আলাদা কের গুণেল পেণর বা সেতরটি পেয়ন্ট হয়; ওরকম �গানার �কান 
মােন হয় না। সিত্যই তাই �দখলাম। ওনার �ফান নম্বর  ৮৮৭০৭৯৮৫৪০. আপনারা �কউ রােমশ্বরম �গেল 
ওনার আেটা িনেত পােরন। বড় অেটা; �সরকম হেল ছয় জেনর বসার জায়গা আেছ। িপছেন িতনটি ট্রিল ব্যাগ 
রাখার জায়গা আেছ। িস এন িজ অেটা, বড় িডগিডেগ অেটার মত শেব্দ কান ঝালাপালা হয় না। শহর �থেক 
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�বিরেয় বাঁ িদেক একটা রাস্তা ধের �সাজা চলল, ধনেুষ্কািডর িদেক। রাস্তা খুব সুন্দর। দইু পােশ পুেরাটাই প্রায় 
বাবলা বন। �শেষর িদেক মাইল িতন চার রাস্তার দইু পােশ সমদূ্র �দখা যায়। �শষ মাইল দইু রাস্তার পােশ পােশ 
�জেলেদর ঝুপিড়। �শষ এক িকিম মত জায়গায়, রাস্তার পােশ কেয়কটা মাছ ভাজার �দাকান। �শষ পয�ন্ত 
যাওয়ার আধ িকিম আেগ আেটা থািমেয় ড্রাইভার আমােদর �নেম �দেখ িনেত বলেলন। রাস্তা �থেক পিঁচশ িমটার 
মত দেূর পুরেনা �রল �ষ্টশেনর ধ্বংসাবেশষ িকছু এখনও দাঁিড়েয় আেছ। ১৯৬৪ সাল পয�ন্ত এখােন �রল গাড়ী 
চলত, ভাবেত �রামাঞ্চ লােগ। ওখােনই একটি চালার মেধ্য একটি অিত সাধারণ িসেমেন্টর �বদীর উপর, 
পাথেরর �তির দটুি বড় বড় কােলা রেঙর পােয়র মেডল রাখা আেছ। ওরা বেল, রােমর পােয়র ছাপ। তা �য 
নয়, একটা িশশুও বঝুেব। ওখােন একটি বড় �বােড�  ১৯৬৪ সােলর ভয়ংকর ঘুিণ� ঝেড়র খবেরর িকছু ছিব 
�দওয়া আেছ। ওখােনই �দখলাম �য ওখােন �স সময় একটা �মিডক্যাল কেলজ ও িছল। �বশ িচত্তাকষ�ক খবর। 
রাস্তার উেল্টা িদেক একটি চােচ� র িকছুটা ধ্বংসাবেশষ রাখা আেছ। রােমশ্বরম �থেক ধনেুস্কািড যাওয়ার মাঝ 
পেথ, বাম িদেক একটি সরু রাস্তা প্রায় এক িকিম জলার মেধ্য ঢুেক �গেছ। ওখােন একটি অিত সাধারণ মিন্দর 
আেছ। আমােদর আেটা অন্য আরও প্রায় শ খােনক গািড়র িভেড় ঢুেক �গল। আমরাও �নেম মিন্দর �দেখ 
এলাম। কিথত আেছ �য ঐ জায়গায় িবভীষণ এর প্রথম রাজ্য অিভেষক হেয়িছল। ধনেুস্কািডেত �পৗঁেছ �শষ 
পয�ন্ত গাড়ী িনেয় যাওয়া �গল না। ঐ টুকু জায়গায় শ দইু গাড়ী আর শ দইু আেটা িমেল জট পািকেয় �ফেলেছ। 
আমরা �হঁেট �শষ পয�ন্ত িগেয় , সমেূদ্রর িকছু ছিব তুেল িনলাম। এক জায়গায় ছাতার িনেচ দটুি দরূবীন লািগেয়, 
সমেূদ্রর অন্য পাের শ্রীলঙ্কা �দখােনার ব্যবস্থা আেছ। আমােদর �কান আগ্রহ িছল না। �ফরার সময় এক িকিম 
িফের এেস, লাইট হাউস এর মাথায় উঠলাম। মাথা িপছু পাঁচ টাকার টিিকট �কেট, পাঁচ িমিনট উপের থাকা 
যায়। িলফেট কের ওঠায় নামায়। উপর �থেক িনেচর �সাজা রাস্তাটা �বশ ভােলা লােগ। রােমশ্বরেম িফের এেস , 
আরও �দড় ঘণ্টা ঘুের �গাটা পাঁচ ছয় িজিনস �দেখিছ। �স সেবর কথা আর একটি পেব� �লখা যােব।  
 

 
আমােদর আেটা ড্রাইভার চন্দ্রেশখর আমােদর িনেয় রােমশ্বরম শহের িফের এেলন। রােমশ্বরেম ঢুেক বড় রাস্তা 
পয�ন্ত না িগেয়, বাঁ িদেক একটা সরু গিলর মেধ্য আেটা ঢুকল। গিলর মেধ্য একটি �ছাট্ট িতন তলা বািড়র সামেন 
আমরা নামলাম। জেুতা খুেল সংকীণ� িসিঁড় িদেয় �দাতলায় উেঠ একটি সংগ্রহশালা �পলাম। �গাটা িতেনক ঘের 
প্রাক্তন রাষ্ট্রপিত আবদলু কালাম সােহেবর িবিভন্ন িজিনস সািজেয় রাখা হেয়েছ। ওখােন ওনার �লখা বই, িবিভন্ন 
রকেমর সৃ্মিত িচহ্ন বা �মেমেন্টা িবিক্রর ব্যবস্থা আেছ। আিম ওনার দটুি ছিবর িনেচ, ওনার মলূ্যবান বাণী �লখা 
�মেমেন্টা িকনলাম। িতন তলায় শুধুই �দাকান। �য �কান ভ্রমণ স্থােন �যমন হেরক মাল িবক্রী হয়, �সরকম। 
�খলনা বন্দকু �থেক দামী সুগিন্ধ, মিহলােদর ভ্যািনটি ব্যাগ সবই পাওয়া যায়। ওখান �থেক গিলর অন্য িদক 
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িদেয় আমােদর আেটা িগেয় �পৗঁছল বড় রাস্তায়। কেয়ক িমিনেটই �পৗঁছলাম, পঞ্চ মিুখ হনমুান মিন্দের। অিত 
সাধারণ চালার মেধ্য �বশ উচু, কােলা পাথেরর, পাঁচ মাথা হনমুান মিূত� । পােশই বড় জেলর �চৗবাচ্চায় ভাসােনা 
পাথর। ফাঁপা পাথর ভাসেছ,; ঐ পাথর িদেয়ই নািক সমেুদ্র �সতু কের , বানর �সনা , লঙ্কায় �পৗঁেছিছল। 
�লাকজন িকছু টাকা দিক্ষণাও িদেচ্ছ। আমার িকন্তু দিক্ষণা �দওয়ার ইচ্ছা হল না। ওখান �থেক বড় রাস্তা ধের শ 
দইু িতন িমটার প্যামবান ব্রীেজর িদেক এিগেয় আবার আেটা �থেক নামলাম , এখােন ডান িদেক একটি খুব 
ঝকঝেক মিন্দর। �কান �দবতার মিন্দর �বাঝেগল না। আমরা জেুতা �খালার ঝােমলার জন্য বাইের �থেকই 
�দখলাম। ওর পােশই একটি পাঁিচল �ঘরা জায়গা �দিখেয় বলল, সীতা কুন্ড। জল �দখা যায় না। রাস্তার উেল্টা 
িদেক একটু এিগেয় লক্ষ্মণ কুণ্ড। একটা পাড় বাঁিধেয় রাখা পুকুর, মােঝ একটা থােমর উপের একতলা নাট্যমঞ্চ 
মত। ওর পােশই একটা অিত সাধারণ মিন্দর; �সটাও একটা িভউ পেয়ন্ট। আর একটু পাড়ার �ভতেরর ঐ রকম 
বড় একটি পুকুর হল রাম কুণ্ড। জল �বশ �নাংরা। ওখােনই একটা �ছাট্ট রােমর মিন্দর। মিন্দেরর পােশ একটি 
�বল তলায় শ খােনক কােলা পাথেরর সােপর মেডল সািজেয় রাখা। �কউ �কউ গুিলেক পিরক্রমা করেছ। আমরা 
আমােদর �হােটেলর কােছর একটা �ছাট �রসু্টেরন্ট এর সামেন আেটা �থেক নামলাম। আেটা ড্রাইভার চন্দ্রেশখর 
আমােদর নািমেয় চেল �গেলন। আবার িবেকল পাঁচটায় আসেবন। আমরা মাছ ভাত �খেয় অিগ্ন তীথ�ম ঘােটর 
িদেক চেল �গলাম। দপুুের ঘণ্টা িতেনক সময় কাটােত হেব। দপুুের বাঁধােনা ঘাট প্রায় ফাঁকা; �কান পান্ডা পুরুত 
�নই। িকছু িকছু �লাক সমেুদ্র স্নান করেত �নেমেছ। মােঝ একদল িবেদিশনী একজন স্থানীয় গাইড এর সােথ এেস 
স্নান কের �গল। আিম বাঁধােনা ঘােটর িসেমেন্টর �বেঞ্চ লম্বা হেয় শুেয় থাকলাম। একটু দেূরর �জটি �থেক বড় 
�নৗকা কুিড় পিঁচশ জন যাত্রী িনেয় ঘণ্টা খােনক ঘুিরেয় আনেছ। আমরা আর �নৗকা িবহােরর উৎসাহ �পলাম 
না। সােড় চারটায় একটা �দাকােনর সামেন চা �খেয় �হােটেলর িদেক হাঁটেত শুরু করেতই চন্দ্রেশখর �ফান কের 
জানেত চাইেলন, আমরা �কাথায় আিছ। আমরা সমেূদ্রর িদেক আিছ �জেন এিগেয় এেলন। আিম �সই �ছাট 
�রসু্টেরেন্ট রুটি বািনেয় রাখেত বেলিছলাম; �সগুিল রােতর জন্য িনেয় �যেত �বেঁধ িদেত বললাম। আমার স্ত্রী 
আর কন্যা আেটা িনেয় �হােটেল চেল �গল, আমােদর ট্রিল ব্যাগ আনেত। পাঁচটার পর রওয়ানা িদলাম মন্ডপম 
�স্টশেনর িদেক। মােঝ প্যামবান ব্রীেজ ওঠার আেগ একটু দাঁিড়েয় কেয়কটা ছিব �তালা হল। ঠিক সূয� �ডাবার 
আেগ আমরা �স্টশেন �পৗঁেছ �গলাম। টাকা �দওয়ার সময় চন্দ্রেশখর আেস্ত অনেুরাধ করায় আমরা পঞ্চাশ টাকা 
�বশী িদলাম। মণ্ডপম �ষ্টশন �বশ �ছাট। বসার জায়গা �বশ কম। প্লাটফেম� িসেমেন্টর �বেঞ্চ বেস আড়াই ঘণ্টা 
কাটিেয় িদলাম। রােতর �ট্রেন �চন্নাই এগেমার �স্টশেন িফের এলাম। সকাল সাতটার িদেক �চন্নাই �পৗঁেছ 
�গলাম। এগেমাের �রেলর িরটায়ািরং রুম বকু করা িছল; শুধু বিুকং এর কাগজটি �দেখই ঘেরর চািব িদেয় 
িদল। আিম সােড় নটা নাগাদ �বিরেয় একটা আেটা িনেয় �মিরনা িবচ ঘুের এলাম। খুবই হতাশ হওয়ার মত 
জায়গা। প্রায় এক িকিম বালীর মাঠ �পিরেয় সমদূ্র �সকত। সকাল দশটার িদেক দইু একটা �দাকান খুলেছ �দেখ 
িফের এলাম। 

�মিরনা বীচ 
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 �স্টশেনর উেল্টা িদেকর একটা �রষু্টেরেন্ট �খেয় একটা নাগাদ আমরা রওয়ানা িদলাম এয়ারেপােট� র িদেক। 
এগেমার �স্টশেনর চার নম্বর প্লাটফেম� িরটায়ািরং রুম, আর এগােরা নম্বেরর বাইের �মেট্রা �স্টশন। এগেমার 
�মেট্রা �স্টশেন নীেচ নামার জন্য শুধুই িসিঁড়। বড় ট্রিল ব্যাগ িনেয় নামাটা একটু কষ্টকর। এয়ারেপােট�  আমার 
স্ত্রী আর কন্যা িডিজ যাত্রা িদেয় �ভতের �যেত পারল; তারপরই আর কাজ করল না। আমার মত িতন চার জন 
বার বার �চষ্টা কের �শষ পয�ন্ত �সই “ �গা - মারুিত” ব্যবস্থায়, আধার কাড�  �বরকের �ভতের ঢুকলাম। 
এবােরর মত সাত িদেনর ভ্রমণ িনিব�ে� সম্পন্ন হল। এরপর দটুি �ছাট ভ্রমণ, এই রােজ্যর মেধ্যই।. 
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ডুয়াস� ভ্রমণ 

 এবার মাচ�  মােস �কাথায় যাওয়া যায় ভাবার সময় একবার অেযাধ্যা ফয়জাবােদর কথাও �ভেবিছলাম। �শষ 

পয�ন্ত ডুয়াস� এর জঙ্গেল যাওয়া ঠিক হল। অেনক বছর আেগ, প্রায় সাতাশ আঠাশ বছর আেগ, একবার 

জলদাপাড়া জঙ্গেল �বড়ােত �গছলাম। তখন এসব অনলাইন এর ব্যাপার িছল না। রায়গঞ্জ �থেক বােস 

িশিলগুিড়, �সখান �থেক একটা গাড়ী িনেয় মাদািরহােটর জলদাপাড়া টু্যিরষ্ট লজ। শীতকাল িছল। তার উপর 

�মঘলা। রােত্র জানলাম, সকােল হািত সাফারী হেব। তখন এিদেক জীপ সাফারী িছল না। বােজ আবহাওয়ার 

জন্য জঙ্গেল প্রায় �কান বন্য প্রাণী �চােখ পেড়িন। 

জলদাপাড়া, ১৯৯৮। 

 মােঝ একবার ঐ জলদাপাড়া জঙ্গেলর �ভতর িদেয় �পিরেয় �গছলাম, �কান এক আিধকািরেকর িবেশষ অনমুিত 

িনেয়। �সবারই �দখলাম, অেনক জীপ হেয়েছ, সাফািরর জন্য। প্রথমবারই শুেনিছলাম, জঙ্গেল �বড়ােত যাওয়ার 

ভােলা সময় মাচ�  মােস। �স সময় গােছ গােছ নতুন পাতা �বেরায়। তাই একবার মােচ�  যােবা ভাবিছলাম। 

�গারুমারা আর িচলাপাতার খুব নাম শুেনিছ, তাই এবার ঐ দইু জায়গায় যাওয়া ঠিক হল। এখন �তা 

এেকবােরই ষাট িদেনর মাথায় �ট্রেনর টিিকট �কেট িনিচ্ছ। এ ছাড়া টিিকট পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। �দাল 

�পরকের যাওয়া ঠিক হল। পেনরই মাচ�  শিনবার সন্ধ্যা আটটা পয়ঁিত্রশ এর কাঞ্চনকন্যা এক্সেপ্রস �ট্রন ধের 

চললাম, িনউ মাল জংশন �স্টশন এর উে�েশ্য। লাটাগুিড় আর িচলাপাতার িরেসােট�  বকু কের িদেয়েছ, আমার 

পুব� পিরিচত, গেয়রকাটার �কৗিশক। পের জানলাম , ওর একটা ট্রােভল এেজি� আেছ, নাম, আউট সাইড 

আউট িফটাস�। কিদন আেগ ওেক িতনটি জায়গায় যাওয়ার গািড়ও বকু কের িদেত বললাম। এখন এই রােজ্যর 

জঙ্গেল �বড়ােত যাওয়ার �কান অনলাইন বিুকং হয় না। �গাটা �দেশর সব িকছু অনলাইেন হেয় �গল, আর 

আমার রােজ্যর অনলাইন �থেক অফ লাইন হল। এেত �কান সুিবধাই হয়িন। উলেট �বশ অসুিবধা হেচ্ছ। আিম 

�তা এক জায়গায় লাইন িদেয়ও টিিকট �পলাম না। �স কথা পের বলিছ। �ট্রেন আমােদর সােথ �গাটা দইু বড় দল 

চেলিছল।দটুি দেলই একটি কের খুব �ছাট্ট িশশু। আমােদর পােশর বাচ্চাটি মাস ছেয়র হেব। রাত সােড় নটা 

দশটা পয�ন্ত িদিদমা ঠাকুমা ইত্যািদর �কােল �বশ �খেল �বড়াল। আমরা সবাই �শাওয়ার ব্যবস্থা করার পরই 
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বাচ্চাটি কান্নাকাটি শুরু করেলা। চলল প্রায় মাঝ রাত পয�ন্ত। সকােল উেঠ �দিখ �ট্রন তখেনা ডালেখালা 

�পৗঁছয়িন। এক ঘণ্টা �লেট চলেছ। কাজ আর িক; জানালার পােশ বেস মােঠর িদেক তািকেয় থাকা। এবারই 

�দখলাম , ডালেখালা �থেক প্রায় বাগেডাগরা পয�ন্ত মাঠ ভিত�  শুধুই ভুট্টার �ক্ষত। মােঝ মােঝ �য কেয়কটা আম 

গাছ আেছ, সবই ফুেল ভের �গেছ। এবারই প্রথম কাঞ্চন কন্যা গাড়ীেত যািচ্ছ। আলয়ুাবািড়র পর নতুন রাস্তা। 

ঠাকুরগঞ্জ নােম একটা নতুন �ষ্টশন �দখলাম। নকশাল বাড়ী , বাগেডাগরা হেয় এই গাড়ী িশিলগুিড় জংশন 

�স্টশন এ �পৗছল িমিনট পেনর �দির কের। এখােন িমিনট পেনর দাঁড়ােনার কথা; প্রায় চি�শ িমিনট দাঁিড়েয় 

তারপর ছাড়ল। িশিলগুিড় জংশন ছাড়ার পর এই গাড়ী িমিনট পাঁেচেকর মেধ্যই একটা সুন্দর জঙ্গেলর �ভতর 

িদেয় চেল। আিম আেগ একবার এই রাস্তায় �ট্রেন কের িগেয় �দেখিছ। জঙ্গল এেকবাের �ট্রন লাইেনর উপর এেস 

যায়। আিম দরজায় দাঁিড়েয় িকছু ছিব তুেল িনলাম। একটা সুন্দর ময়ূর �দখলাম, ছিব �তালা হল না। 

 

 

 িনউ মাল জংশেন �ট্রন �পৗঁছল িমিনট কুিড় �দরী কের। প্রায় �ট্রন খািল কের সবাই �নেম �গলাম। আমােদর 

গাড়ী বলা িছল; চললাম লাটাগুিড়র িদেক। মাল বাজােরর মেধ্য িদেয় গাড়ী যাওয়ার সময় মেন পড়ল, বছর 

দেশক আেগ একবার এখনকার হাসপতােল সােপর কামড় এর �ট্রিনং িদেত এেসিছলাম। এই দশ বছের 

এেকবােরই পাে� �গেছ। িকছুই �চনা লাগল না। বাজার ছািড়েয় অেনকটা এেগােনার পর মেন পড়ল এখন মাল 

হাসপতােলর সুপার ডা জানা আমার পিরিচত। ওিদেক যাওয়ার �কান সম্ভাবনা �নই, তাই ওেক আর জানালাম 

না। হাইওেয় ধের �বশ কেয়ক িকিম এেগােনার পর এল চালসা। এখান �থেক ডান িদেক ঘুের বড় রাস্তা ধের 

�সাজা চললাম। কেয়ক িকিম এেগােনার পর রাস্তার পােশ চা বাগান শুরু হল। লাটাগুিড় �পৗঁছেনার দশ িকিম 

আেগ �থেক শুরু হল গভীর জঙ্গেলর মেধ্য িদেয় রাস্তা। 
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চালসা �থেক লাটাগুিড় 

 

 এটাও ন্যাশনাল হাইওেয় হেলও গাড়ী �সরকম চেল না �দখলাম। লাটাগুিড় বাজাের �পৗঁছেনার আেগই �রল 

লাইন এর উপের ফ্লাই ওভার। আমােদর গাড়ী পােশর রাস্তা ধের একশ িমটার মত এিগেয়, �পৗঁেছ �গল আমােদর 

িরসেট� । িরসেট�  চা �খেয় আিম �হঁেট ঘুের এলাম, জঙ্গল সাফারী করার টিিকেটর অিফস। একজন কম�চারী 

জানাল, দেুটা �থেক টিিকট �দওয়া হেব, এেস লাইন �দেবন। আমরা �হােটেল �খেয় আবার �হঁেট �গলাম �সই 

টিিকেটর আিপেস। এবার �দিখ �বশ �লাকজেনর িভড়। জন দেশেকর িপছেন লাইন িদেয় টিিকট �কেট িনলাম। 

এটা ওয়াচ টাওয়ার সাফািরর আিপস। টিিকট িনেয় পােশর ঘের থাকা গাইেডর কােছ �গলাম। তােক টিিকট 

আর গাড়ী ভাড়ার টাকা িদেয় �হােটেল িফের এলাম। ঠিক �পৗেন চারটায় আমােদর িরসট�  �থেক তুেল �নেব, 

তারজন্য একশ টাকা অিতিরক্ত িদলাম। টিিকেটর দাম িতনজেনর দইুশ সত্তর টাকা। গাড়ী আর গাইড িমেল 

�ষােলাশ আিশ টাকা। চারটার আেগ গাড়ী এেস �গল। চললাম �গারুমারার যাত্রা প্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার সাফারী 

করেত।  

লাটাগুিড় �থেক চালসার িদেক প্রায় দশ িকিম হাই ওেয় ধের এিগেয়, �যখােন জঙ্গল �শষ হেয় চা বাগান শুরু 

হেয়েছ, গরুমারা জাতীয় অরেণ্যর �গট �সখােন। 
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 দইু পােশর ঘন জঙ্গেলর মেধ্য িদেয় গাড়ী হু হুঁ কের িমিনট পেনর সমেয় �গেট �পৗঁেছ �গল। অমােদর সামেন আর 

একটা মাত্র গাড়ী। �নেম , �গেটর আিপেস খাতায় নাম ধাম িলখেত হল। এর মেধ্য এক এক কের পেনর কুিড়টা 

গাড়ী এেস �গল। ঠিক সােড় চারটায় �গট খুলল। সাদা মাটির রাস্তা ধের এিগেয় চললাম জঙ্গেলর �ভতর। আধ 

িকিম এিগেয়ই �বশ ঘন জঙ্গেলর মেধ্য িদেয় রাস্তা। সামেনর গাড়ী �য ধুেলা উিড়েয় িদেয় যােচ্ছ তার �থেক 

বাঁচেত একটু দরুত্ব �রেখ চলেত হেচ্ছ। জঙ্গল �বশ ঘন, �বশ উঁচু উঁচু গাছ। িকন্তু পািখর ডাক প্রায় �নই। �গাটা 

িতেনক ময়ূর রাস্তা �পিরেয় যাওয়ার সময় আমােদর ছিব �তালার জন্য �যন একটু দাঁিড়েয় যােচ্ছ। 
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 এই বেন �কান বানর বা হিরণ �দখা �গল না। প্রায় পাঁচ িকিম চলার পর , বেনর মেধ্য একটা �খালা জায়গায় 

�গাটা কেয়ক কােঠর বাংেলা বাড়ী। ওখােনই চার পাঁচটি �পাষা হািত �বেঁধ রাখা আেছ। আমরা না �থেম 

জঙ্গেলর িদেক এিগেয় �গলাম। আরও িতন িকিম মত এিড়েয় গাড়ী থামল, িবরাট িবরাট শাল গােছর ছায়ায়। 

সবাই �নেম চললাম, যাত্রা প্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার এর িদেক। অন্য টাওয়ার এর মত এখােন িসিঁড় িদেয় ওপের 

ওঠার দরকার হয় না। �ছাট �ছাট িতনটি টিেনর চােলর আটচালা করা আেছ। তার সামেন কেয়ক িসিঁড় �নেম, 

ছােদ দাঁিড়েয় নীেচ �দখার মত, পঞ্চাশ ফুট মত িনেচ মিূত�  নদী। 

 

 

 সামেন অেনক দরূ পয�ন্ত ফাঁকা মােঠর মত ঘােসর  জিম। প্রায় পাঁচশ িমটার মত দেূর নদীর অন্য পাের কেয়কটা 

�মাষ �দখা �গল। প্রায় ঐ রকম দেূর, নদীর উপর ঝুেল থাকা একটা শুকেনা ডােল দটুি বড় পািখ বেস আেছ মেন 

হল। এত দরূ �থেক িক পািখ �বাঝা সম্ভবত নয়; গাইড বলল, হন�িবল। আেলা ক্রমশ কেম আসিছল। গাইড, 

�বশ দেূর নদীর চেড় একটা জায়গা �দিখেয় বলল, ঐখােন একটা গণ্ডার আেছ। খািল �চােখ �বাঝা যািচ্ছল না। 

বাইেনাকুলার িদেয় �দেখ �বাঝা �গল। আরও িমিনট দেশক পর দেূর দটুি বাইসন বা গাউর �দখা �গল। এরপর 

একটু ফাঁকা মােঠর উপর দটুি গণ্ডার আেস্ত আেস্ত �হঁেট �গল �দখলাম। নদীর জেলর ধাের এক জায়গায় কেয়কটা 

কচ্ছপ বেস আেছ বলল বেট, আিম িকছুই বঝুেত পারলাম না। গণ্ডার �দেখ �লাকজন এমন �চঁচােমিচ শুরু কের 

িদল �য আর �কান প্রাণী এিদেক আসেব না, �বাঝাই যািচ্ছল। এবার সবাই এেস গাড়ীেত উেঠ বসার পর, এক 

এক কের গাড়ী �ফরার রাস্তা ধরল। �ফরার সময় �সই �পাষা হািতগুিলর কােছ এেস সবকটি গাড়ী থামল। একশ 

িমটার মত �হঁেট, রাইেনা িভউ পেয়েন্ট িগেয় দাড়ালাম। সামেন িনেচ �সই একই রকম নদীর চেরর দশৃ্য। এখােন 

�কান প্রাণী �দখা �গল না। সব গাড়ী �ফরার রাস্তা ধরল। �গেট �পৗঁেছ আিপেসর খাতায় সই কের সময় �লখার 
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সময় �দখলাম, ঘিড়েত ছয়টা বােজ। িরেসােট�  �পৗঁেছ �গলাম িমিনট পেনেরার মেধ্য। গাইড বেলিছল, টিিকট 

কাটার আিপেসর কােছ ট্রাইবাল নাচ �দখেত পােরন। আমরা আর উৎসাহ �পলাম না। আজেকর এই সাফািরর 

নাম িছল, ওয়াচ টাওয়ার সাফারী। অন্য একটা আিপস �থেক সকাল ছয়টায় জঙ্গল সাফারী করার টিিকট �দয়। 

গাইড বেলিছল, িমিনট দেশক আেগ িগেয় লাইন িদেলই টিিকট �পেয় যােবন। িরেসােট�  �পৗঁেছ ম্যােনজারেক 

�বালেল �স বলল, �ভাের লাটাগুিড় বাজাের �পৗঁছেনার জন্য �টােটা বেল িদিচ্ছ। িকন্তু টিিকট পােবন িক না বলা 

মশুিকল, �লােক রাত �থেক লাইন �দয়। আমরা �ভাের উেঠ �তরী হেয় �গেলও িরসেট� র �গট খুেল �বেরােত 

িমিনট দেশক �দরী হেয় �গল। �পৗঁেন ছটায় লাইন িদেয় টিিকট �পলাম না। পের �দখলাম, টিিকট না �পেয় 

ভােলাই হেয়েছ। আমােদর �টােটা চালক �বশ অিভজ্ঞ �লাক। �স বঝুেতই �পেরিছল, এরা টিিকট পােব না, তাই 

অেপক্ষা করিছল। �স আমােদর একটা সুন্দর সকাল উপহার িদল। 

�গারুমারা জঙ্গল সাফারী না হেল লাটাগুিড়র আশপাশটা একটু ঘুের িরসেট�  িফের যাব, এরকম �ভেবই 

�বিরেয়িছলাম। এই �য অনলাইেন টিিকট কাটার ব্যবস্থাটা উঠিেয় �দওয়া হেয়েছ, এটা কার বিু�েত, িক কারেণ 

হেয়েছ জািননা। এটা �য খুবই বােজ একটা কাজ হেয়েছ, �সটা বলার অেপক্ষা রােখনা। �লােক �ভাের উেঠ িগেয় 

লাইন িদেয়, �শষ পয�ন্ত জানেব, টিিকট �নই। এেত দালািল ব্যপারটা উৎসাহ পােব। যাই �হাক, আমরা �টােটা 

চালক এর সােথ পাঁচশ টাকা িদেয় �ঘারার চুিক্ত কের িনলাম। উত্তরবেঙ্গ সকাল একটু �দরী কেরই শুরু হয়। 

ফেরস্ট অিফেসর কােছ �কান চােয়র �দাকান �খালা �নই। প্রায় �দড়শ গজ এিগেয় একটা চােয়র �দাকান �দেখ 

দাঁড়ােনা হল। এখােন িকন্তু সকােল �বশ ঠাণ্ডা। আমরা �সােয়টার টুপী িনেয়ই �বিড়েয়িছ। �টােটা চলার সময় 

�যরকম ঠাণ্ডা লাগিছল, এই বছর �গাটা শীতকােল দমদেম �সরকম ঠাণ্ডা পাইিন। চা খাওয়ার পর চললাম বড় 

রাস্তা �ছেড় উে�া িদেক। প্রথেম একটু পাড়ার মেধ্য িদেয় যাওয়ার পর ফাঁকা মােঠর মেধ্য িদেয় রাস্তা। দেূর দেূর 

মােঠর �ভতর সব িরসট� । লাটাগুিড়েতই �বাধহয় একশ িক তার �বশী িরসট�  �দখলাম। একটি বাগান �ঘরা 

িরসট�  �দিখেয় �টােটা চালক দাদা জানােলন, ওটা সারদা িচট ফাে�র মািলেকর িছল; বন্ধ হেয় �গেছ। ঘুরেত 

ঘুরেত আমরা �নওড়া নদীর ব্রীজ �পিরেয় �গলাম। দইু চারটা গ্রােমর বািড় �পিরেয় �পৗঁেছ �গলাম �নওড়া নদী 

চা বাগােন। এটা টাটা �কাম্পািনর একটা চা বাগান। ডুয়ােস�র প্রায় সব রাস্তার পােশ পােশ শুধুই চা বাগান �দখা 

যায়। টাটােদর এই বাগানটা �যন সবেথেক সুন্দর। শীেতর সকােল উজ্জ্বল সবজু চা পাতার উপর িশিশর পেড় 

আেছ। তার উপর সকােলর �রােদর �সানালী রেঙর জন্য খুব সুন্দর একটা �শাভা �যন। তার �থেকও �বিশ 

আকষ�ণীয় হল , অেনক ময়ূর। �চােখ �দখার আেগই ময়ূেরর ডাক শুনেত পািচ্ছলাম। বাগােনর কারখানা, 

হাস্পাতাল, সু্কল ছািড়েয় বাম হােত ম্যােনজােরর বাংেলা। এত �বশী গাছপালা িদেয় �ঘরা �য রাস্তা �থেক �দখাই 

যায় না। �চােখ পড়ার মত উজ্জ্বল লাল রেঙর �বােগেনভ্যায়ািলয়া লতার , প্রায় িতন তলা সমান উঁচু �ঝাপ �গট 

�তরী কের �রেখেছ। এসব ছািড়েয় কেয়ক িমটার এেগােলই রাস্তার দইু পােশ িদগন্ত িবসৃ্তত সবজু চা বাগান। 

আমরা এক জায়গায় দাঁিড়েয় ছিব তুললাম। আরও দইু িতন শ িমটার এিগেয়, রাস্তার পােশ �টােটা �রেখ আমরা 

বাগােনর �ভতর চেল যাওয়া কাঁচা রাস্তা ধের বাগােন ঢুকলাম। এবার গােছর ডােল, দেূর ঘাস জিমেত অেনক 

ময়ূর �দখলাম।  
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এক এক জায়গায় গােছর উপর িতনটি কের ময়ূরও �দখলাম। দটুি বড় ধেনশ পািখও �দখা �গল। বাগান ছিড়েয় 

িকছুটা এিগেয় ডান িদেক ফাঁকা মােঠর আল ধের চলল �টােটা। এিদেকও অেনক ময়ূর। বাঁ িদেক �রল লাইন 

�রেখ প্রায় পাঁচশ িমটার মত এিগেয় �নওড়া নদী �পলাম। ওখান �থেক �ফরার রাস্তা ধরলাম। চা বাগােনর 

�ভতর �য বড় গাছগুিল থােক তােদর অেনককটােতই �গাল মিরেচর লতা উেঠেছ। �টােটা চালক দাদা জানােলন 

ওনারও �গাল মিরেচর চাষ আেছ। পের ওনার �থেক িকছু �গাল মিরচ আমরা িকেন এেনিছ। 

�গাল মিরচ লতা 
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 আটটার মেধ্য িরসেট�  িফের এলাম। আমােদর আজ িচলাপাতা চেল যাওয়ার কথা। দশটায় গাড়ী আসেত 

বেলিছলাম, সােড় নটার আেগই এেস �গল । আমরাও �তরী হেয় িছলাম, রওনা হলাম নব্বই িকিম দেূর 

িচলাপাতার উে�েশ্য। আেগই বেলিছ, আমােদর লাটাগুিড়েত থাকার িরসট�  চালসার িদেক এক িকিম মত এিগেয়। 

এর নাম ক্যািম্পং �ড ডুয়াস�। �বশ সাজােনা �গাছােনা িরসট� । িতন িদেকই বড় বড় শাল গােছর বন। সারািদন 

প্রচুর পািখর ডাক �শানা যায়। আমােদর বাড়ীর মত রান্না, �তল মশলা খুব কম িদেয় রান্না কের, তাই আমােদর 

�বশ ভােলা �লেগেছ। 

 

 

লাটাগুিড় �থেক চালসা এেস ডান িদেক চলল আমােদর গাড়ী। এটাও �বশ চওড়া ন্যাশনাল হাইওেয়। মােঝ 

মােঝই রাস্তার পােশ িদগন্ত িবসৃ্তত সবজু চা বাগান। এেথলবািড় �মােড় �পৗঁেছ একটা �দাকােন ঢুেক চা �খলাম। 

তারপর নতুন ন্যাশনাল হাইওেয়েত পের বাম িদেক চললাম। এই রাস্তায় দটুি বড় িমিলটারী �বস ক্যাম্প আেছ; 

িবন্নাগুিড় আর হািসমারা। হািসমারায় ন্যাশনাল হাইওেয় �ছেড় ডান িদেক �ছাট রাস্তায় চলল গাড়ী। এই রাস্তা 

প্রায় �গাটাটাই জলদাপাড়া জাতীয় অরেণ্যর �ভতর িদেয়। িচলাপাতায় আমােদর িরসট�  বাজার ছিড়েয় আরও 

প্রায় দইু িকিম দেূর , কালজানী নদীর পি�ম পােড়। ওিদেক ধুধু প্রান্তেরর মােঝ এরকম পাঁচ সাতটা িরসট�  আেছ। 

সন্ধ্যার পর দেূর দেূর িরসেট�  আেলা জ্বেল উঠল, তখন �বাঝা �গল, ওিদেক অেনক িরসট�  আেছ। ডুয়ােস�র প্রায় 

সব নদীর মত এই কালজািন নদীও �বশ চওড়া। কােছ না �গেল জল �দখা যায় না। �ভার চারেট �থেক নদীর 

গভ�  �থেক বািল �তালার ট্রাক আর ট্র্যাক্টর এর শব্দ �শানা যায়। আিম িবেকল একা একা নদীর পােড় ঘুরেত 

�গলাম। ধুধু প্রান্তেরর মােঝ িকছু গরু বাছুর চেড় �বড়ােচ্ছ।  
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সন্ধ্যার পর আর িকছু করার �নই। ওখােন ইন্টারেনট সংেযাগ খুব দবূ�ল। �মাবাইেলও িকছু �দখা যায় না। 

িরসেট� র ঘের টিিভও িছল না। তাড়াতািড় �খেয় ঘুিমেয় পড়লাম। পরিদন সকােল সাতটায় সাফািরর জীপ 

আসার কথা, এল না। আমরা �তরী হেয় বেস বেস খুবই হতাশ হলাম। দপুুর বােরাটার সাফারী হেত পাের 

জানাল। ঐ দপুুের জঙ্গেল িগেয় �কান প্রানী �দখার কথা নয়। আমােদর �ধেয�র পরীক্ষা িনেয় , দপুুর দ’ু টায় 

সাফারী শুরু হল। বাজােরর �ভতেরর ফেরষ্ট আিপস �থেক পারিমট �নওয়ার জন্য এক ঘন্টা গাড়ীেত বেস বেস 

হতাশার চুড়ান্ত হল। জঙ্গল িকন্তু আমােদর হতাশ কেরিন। জঙ্গেল �ঢাকার িমিনট পাঁচ সাত পরই একটি গণ্ডােরর 

�দখা �পলাম। আমােদর গাড়ীর দশ িমটার সামেন িদেয় রাস্তা �পিরেয় �গল। সদ্য স্নান কের উেঠেছ; গােয়র রঙ 

কােলা, চকচক করিছল। রাস্তার �থেক কুিড় ফুট মত দেূর �ঝাপ জঙ্গেল িগেয় দাঁিড়েয় থাকল অেনক সময়। 

আমরা ছিব �তালার �চষ্টা করলাম। এই জঙ্গেলর অন্য িদক িদেয় �বিরেয় পাকা রাস্তা ধের হািসমারার িদেক চার 

পাঁচ িকিম এিগেয় �গলাম। এরপর বাম িদেক জঙ্গেলর �ভতর চলল গািড়। িমিনট দেশক পর বাম িদেক জঙ্গেলর 

মেধ্য একটি মাঝাির মােপর হািত �দেখ দাড়ালাম। কেয়কটা ছিব তুেল এিগেয় চললাম ঘােসর জলা জিমর িদেক। 

এই ঘােসর মােঠর উে�া িদেক, প্রায় �দড় িকিম দেূর দটুি হািত �দখা �গল। বাঁ িদেক জঙ্গল আর ডান িদেক জলা 

�রেখ প্রায় এক িকিম এিগেয় একটি ওয়াচ টাওয়ার �পলাম। একজন বন িবভােগর কিম� টাওয়ার এ বেস িছেলন; 

দেূর মােঠর িদেক �দিখেয় বলেলন, ঐ জায়গায় সম্বর হিরেণর দল আেছ। আমরা কেয়ক িমিনট তািকেয় �থেক 

িকছুই �দখেত �পলাম না। �নেম এলাম। �ফরার সময় এক জায়গায়,  গাইড গাড়ী থামােত বলল। কুিড় িমটার 

মত দেূর, বাম িদেক রাস্তার পােশর বড় বড় গােছর িনেচ একদল হািত �দখেত �পলাম। দেল একটি বড় দাঁতাল 

হািত আেছ �দেখ , একটু একটু কের গািড় পঞ্চাশ িমটার িপিছেয় �নওয়া হল। স্টাট�  বন্ধ কের চুপচাপ দাঁিড়েয় 

থাকল। একটি �ছাট হািত �হঁেট রাস্তাটা �পিরেয় �গল। তার িপছন িপছন বড় দাঁতাল হািতটি �পিরেয়ই ডান 

িদেক দাঁিড়েয় থাকল। বাঁ িদেক আরও �গাটা িতেনক বড় হািত গােছর িনেচ দাঁিড়েয়ই থাকল। আমরা প্রায় 

িমিনট কুিড় দাঁিড়েয় �থেক এেগােনার কথা ভাবলাম। এক সময় �বশ চােপ পেড় �গছলাম। হািত �তা এক �দড় 
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ঘণ্টা রাস্তায় বেস থাকেত পারত। আমােদর দপুুেরর খাওয়া হয়িন। তারপর আবার পাঁচটা চি�েশর �ট্রন ধরেত 

িতিরশ িকিম দেূর িনউ আিলপুর দয়ুার জংশন �স্টশন �যেত হেব। ঐ রকম দাঁিড়েয় থাকায় সময়, গাড়ী �থেক 

প্রায় একশ িমটার িপছেন, একটু সম্বর হিরেণর রাস্তা �পেরােনার ছিব �মাবাইেল �রকড�  করা �গল। জঙ্গেল 

�বড়ােত িগেয় বন্য প্রাণী �দখেত না �পেল হতাশ হেয় যাই। িকন্তু বন্য প্রাণী তাড়া করেল কী িবপদ হেত পাের, 

আমরা ভািব না। 

 

 

 আবার �সই পাকা রাস্তায় িফের এক িকিম মত চেল , গাড়ী বাম িদেক জঙ্গেলর রাস্তা ধরল। তখন িতনটা 

�পিরেয় �গেছ। গাইডেক বললাম, আমরা চারটার আেগ িরসেট�  িফরেত চাই। এই রাস্তায় �বশ িকছু ময়ূর 

�দখলাম। গাড়ী আর পাকা রাস্তায় না িফের অন্য িদক িদেয় গ্রােমর রাস্তায় �বেরাল। িতনেট চি�শ নাগাদ িরসেট�  

িফের মাছ ভাত �খেয়ই �ট্রন ধরার জন্য রওনা িদলাম। গাড়ী িতন িকিম মত গ্রােমর রাস্তায় চেল একটি 

ন্যাশনাল হাইওেয় ধরল। এই রাস্তা আসােম চেলেছ; তাই রাস্তায় বড় বড় ট্রাক চেলেছ, অেনক। একটি নদীর 

ব্রীজ �পিরেয় �দখলাম, �বশ িকছু গাড়ী দাঁিড়েয় �গেছ। আমােদর গািড়ও দাঁড়াল। িনেচ জঙ্গেলর �ভতর একটি 

হািত ঘুের �বড়ােচ্ছ। অেনেকই ছিব �তালার জন্য ব্যস্ত। আমরা পাঁচটার আেগই �স্টশেন �পৗঁেছ �গলাম। গাড়ী 

দাঁিড়েয়ই িছল। ঠিক সমেয় পদািতক এক্সেপ্রস  চলেত শুরু করেতই মেন হল, এবােরর মত ডুয়াস� ভ্রমণ �শষ 

হল। অেনেকই খরচ ইত্যািদ িবষেয় জানেত �চেয়েছন। 

আমরা �য সব িরেসােট�  �থেকিছ সাধারণ ভােব ওেদর একিদেনর ভাড়া, দইু জেনর জন্য আড়াই হাজার টাকা 

মত। সাফািরর খরচ �গারুমারায় দইু হাজার টাকা মত, ছয় জেনর। দইু জন হেলও একই খরচ। িচলাপাতায় 

আমােদর খরচ হেয়েছ ২৬৫০ টাকা। িরসেট� র দরূত্ব অনযুায়ী এক �থেক চারশ টাকা �বশী চাইেব। আমােদর 

�ষ্টশন �থেক আনা, �পৗঁেছ �দওয়ার জন্য �দড় হাজার টাকা কের গাড়ী ভাড়া �লেগেছ। লাটাগুিড় �থেক 

িচলাপাতা গাড়ী ভাড়া �লেগেছ সােড় িতন হাজার টাকা। �ট্রন ভাড়া AC Three tyer আমােদর দইু জেনর 
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যাতায়ােত সােড় চার হাজার টাকা মত �লেগেছ। ডুয়ােস�র �মাটামটুি িতনটি জঙ্গেল �লােক যায়। আমরা 

জলদাপাড়া আেগ ঘুেরিছ তাই এবার ওটার কথা ভািবিন। িশয়ালদা �থেক িনউ মাল জংশন যাওয়ার সরাসির 

একটিই �ট্রন, কাঞ্চন কন্যা। িনউ জলপাইগুিড় িগেয় অেটা িনেয় িশিলগুিড় জংশন চেল �যেত পােরন। ওখান 

�থেক প্যােসঞ্জার �ট্রন আেছ। লাটাগুিড় �থেক িচলাপাতা নব্বই িকিম মত। জলদাপাড়া ঠিক মাঝখােন পড়েব। 

আিম মধ্যপ্রেদশ আর উত্তরাখেণ্ডর ন্যাশনাল পােক�  ঘুেরিছ। ওিদেক হিরণ আর বাঁদর অেনক �বিশ। িকন্তু জঙ্গল 

আমােদর ডুয়াস� এর মত ঘণ নয়। কািজরাঙ্গায় গণ্ডার অেনক �দখেত পােবন, িকন্তু জঙ্গল প্রায় �নই, সবই বড় 

বড় ঘােসর জলা। সুন্দরবন �তা নদীর উপর �নৗকায় বেসই �দখেত হয়। ২০.৩.২৫. 
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